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যেখানে 
নব্য ভারতের 
গ্রথম ও প্রধান মুদ্ছি সাধক 
প্রফুল্ল চাকী 
বাহিরের অপাম্য পরাধীনত। 
এবং 
অমৈত্রীর বন্ধন হইতে 
মুক্তি লাভের জগ্গ 
মৃতার গান গহিয়। 
অমূতের পথ দেখাই! গিয়।ছেন 
সেই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের ষত যত 
দেশভক্ত 
খাহারা আঙ্গ জীবলীলা সাঙ্গ করিয়। 
পরলো কগত হইয়াছেন, 
মুহার! যেখানে বান করিয়া ধগ্ঠ হইতেছেন, 
অন।গত কালে বাহার ষেখানে আসিয়া 
মুক্তি সাধকের সাধন!কে অগএরানর করিয়া! দিবেন 
তাহাদের সকলের হাতে আমার এই গ্রন্থ 

সাদরে 

সমর্পণ করিলাম । 


বে 


নি 





জ্যাগিশ্রেন্ট দেস্পবন্ধু চিশুল্পগুগলেন্ড 
সহ্বীন্্রতলী হুপ্ধনিন্নী 
তা বাম্ভী দেবা 


আশীর্বচন 


ভারতের নবযূগের উ্। যে-কয়জন তরুণ বীরের তপ্ত রক্তে 
রপ্রিত হইয়। দেখ। দিয়াছিল প্রফুল্ল তাহাদের অন্যতম স্বৃত 
ভেদ করিয়া এই বীরের স্বাধীনতার অনুতের সন্ধান করিয়া- 
ছিলেন । মরিয়াও তাহার! অমর। আজ যেন শ্রদ্ধায় আমরা 
তাহাদের স্মরণ করি। তাহারা আমাদের কীছে কিছুই কামন। 
করেন নাই; আমরা যেন পুর্ণ জীবন লাভ করি এই জন্াই 
তীহাঁরা জীবন বিসর্জন করিয়াচিলেন। প্রফুল্পর সেই ত্যাগী 
উজ্ভ্রল অমুল্য জীবনের সপ্প-দিনগুলির চিত্র লেখক শ্রদ্ধা ও 
নিষ্ঠার সহিত দেশবাদীর হাতে সমর্পন করিতেছেন । জীবনের 
'সায়ান্তে আমি মাতৃজাতির পক্ষ হইতে লেখকের কল্যাণ 
কামন1 করিতেছি, আর ভ।বিতেছি-- 


“রাত্রির তপস্থা। সেকি আমশিবে ন। দিন ?” 


পাটন।, 
২৪শে ডিসেম্বর) ১৯৫১ বাসন্তী দেবা, 
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গ্রন্থকারের নিবেদন 


একক প্রকুল্ল চাকী অনেকাংশেই অপূর্ণ_-ক্ষুিরাম মিলিত হইয়া 
প্রফুল্ল চাকীকে সর্বতোন্ডাবে পুর্ণ ও সার্থক-জীবন করিয়া ঠুলিয়াছিল। 
বাংলার সেদিন ক্ষুদিরাম না থাকিলে প্রফুল্ল ফুটিয়া উঠিতে পাপিতেন 
না। প্রফুল্ল না থাকিলে ক্ষুদ্দিরামের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইত কি 
ন। সন্দেহ। প্রফুল্ল ৪ ক্ষুরদিরামের জীবনাদর্শ পরস্পরের সঙ্গে 
ওতগ্ররতভাবে জড়িত ছিল। ইহার! ছুইজনেই একই সময়ে বিপ্লব-ধর্মে 
দীক্ষিত হন, এক সঙ্গে কাজ করেন এবং এক সঙ্গে থাকিতেন এবং 
একসঙ্গে দেহত্যাগ করেন বলিলেও চলে। জীবিত কালে জীবনের 
দুঃখ দৈগ্ত উাহ।র। একসঙ্গে ভোগ করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পরে 
প্রেফই সঙ্গে গৌরব লাভ করিতেছেন। পেই সতোর অন্ঠসরণ করিয়াই 
গকুল্প চাকীর চরিত.কথা লিখিত হইয়াছে । 

প্রফুল ও ক্ষুদিরামের যে যে কাহিনী শুধু কঙ্কালস!র হইয়া আছে 
বগুড়া, রংপুর, কলিকাতা, মেদিনীপুর, মোকামাঘ1ট, পাটনা, সমস্তিপুর 
মজফেরপুর হইতে নানা তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রাপ 
প্রতষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছি । এতছ্দ্দশ্তে সরকারী দলিল-পত্র, দেশভক্ত 
আন্মমেধী ক্ষুদিরামের মামলার কার্মবিবরণী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিরুতি 
হইতে তথ্যাদি সংগ্রহের জগ্ এক মজঃফরপুর শহরেই তিম বংসর 
কাল অতিবা'হত হয়) 

প্রথাত আলোকচিত্রশিন্নীর অনুক ত-চিত্রে ইহার কলেবর মণ্ডিত 
হইয়াছে । চিন্তাকর্ষক করিবার জগ্ত যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। 

হেমন্ত চাকা 
বেলী এগ্সিকালচারাযাল ফার্ম 
গ।ম-এবেলী, 
পোঃ গোমাইগঞ্জ, লক্ষ 
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ভূমিক! 


সাধারণ মানুষ চক্ষের-সম্ুখে যাহ! দেখে তাহাই মনে করিয়া রাখে । 
বাহ। একদ! ছিল এখন নাই তাহা ভুলিতে তাহার বিলম্ব হয়ন।_-তাহ! 
লে যত বড়ই হউক নাকেন। হয়ত একদ। সেটুকু নহিলে আঙ্জিকার 
এতখানির আবিভাব সম্ভবই হইত না--তথ।পি এই সাধারণ নিমের বড় 
একট। ব্যতিক্রম হয় না। যদি কোন মানুষে তাহ! না ভুলে তাহাকে 
একটু অলাধারণ বলিতেই হইবে । ভুলিয়া যাঁওয়ই যেখানে সাধারণ 
এই ন| ভুলাটুকুই সেখানে অসাধারণ। সে হিসাবে এই পুস্তকখানি 
এবং ইহ!র লেখক উভয়েরই যংকিঞ্চিৎ অসাধারণত্বে অধিকার বর্তমান । 

একদ| দারুণ দুর্ধেগ মাথ|য় করিয়া যে ছুটি পথিক স্বেচ্ছায় গৃহের 
মায়। পরিত্যাগ করিয়! বন্ধুর পথে শুধু দেশের কথ মনে করিয়াই বাহির 
হইয়[ছিল। যাহাদের ত্যাগের কথা একদিন বাংলার গৃহে গৃহে বালক 
বালিকার কাছে রূপকথার মতই, তরুণ তরুণীর কাছে প্রেমের কাহিন"র 
শ্তায় এবং পরপ[রের যাত্রী যাত্রিণীর কাছে পবিত্র ভগবৎ নামের তুলা 
মম[দৃত হইয়া আলিকাছে আজ তাহাদের কথা অধিক|ংশ নরনারীই 
ভুলিতে বপিয়াছে। বিশ্বপ্রেম ও অহিংলার মাপকাঠিতে ম[পিতে গিয়া 
কত স্থানে ও কত জনে সেই গৃহহার! বিরাট তাগী বাপক দুটিকে আঙ্গ 
দূর পথ হইতে ক্ষুদ্র ওতুচ্ছ করিয়। দেখিয়াছে । কিন্তু সেদিন দুটিতে 
যেমন ঘোর ঝড় বধ্ধায় অগ্রতিহত গতি হইয়| শুধু কৃষ্ণ আকাশের বুক 
চিরিয়। ষে বিদ্যুতের অ।লো৷ বাহির হইয়াছিল লেই ক্ষণগ্রভ আলোক- 
টুকুতে ছুঃসাহসের পথ দেখিয়া! চলিয়াছিল_-আজিও তাহারা তেমমি 
নিংশবে শুধু সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়! ইতিহাসের নুদীর্ঘ চিরগ্রীৰ পপ 
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বাহিয়! চলিয়াছে। নিরাপদ নীতি কথার মোহ, শাস্ত।দর্শের বাত্যা» 
অকৃতজ্ঞতার কঠিন আঘাত কিছুতেই তাহাদিগকে আর পথচ্যাত করিতে 
পারিবে ন|। 

আজিকার এই বিরাট শ্বধীনতা সৌধের সর্বেচ্চ চুড়ায়» অধিষ্ঠিত 
'ভাগ্যবান মহাপুরুবগণের নিকট হইতে সে দিনকার বুকের পঞ্জর ও 
হৃদয়ের রক্ত দিয়া রচিত ভিত্তি বছুদুরে রহিয়! গিয়াছে । কিন্তু চড়ার 
দৃপ্ত আরোহীর। ও সৌধের নিশ্চিন্ত অধিবাসীর! আজ ভুলিলেও এই স্তব্ধ 
মৌন বিশাল সৌধ গ্রতিক্ষণে অনুভব করিতেছে একদ| কে এবং কাহার! 
তাহাকে বুকের রক্ত দিয়া উপরে উঠাইয়া দরিয়া বিশ্বের বিচার সভায় 
পৌছাইয়া দিয়াছিল। ভিত্তি চিরদিনই লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত 
থকে । ইহাদের ক্ষেত্রেও তাই সে সত্যের ব্যতায় হয় নাই। 

এই প্রবন্ধ হোখক চক্ষে নিষ্ঠা ও হৃদয়ে গ্রীতি ভরিয়। দৃঢ় হস্তে সত্যের 
তিক বহিয়া সেই দুর্গম পথচারী পথিক দুটিকে দেখাইয়। দিয়াছেন । 
কিন্ধ এ হজন দুঃসাহসী পণিক নিষ্ঠাবান তীথ যাত্রীর গ্রতীক মাত্র । 
হাই গ্েখকের হস্তরত সত্যের আলোক সন্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে 
যত পথিক এই পথে চলিয়াছে সবাইকে ভক্তিভরে তাহাদেস প্রাপ্য 
সমাদর দিয়া মনে করাইয়। দিয়াছে সংসারে কি কগিয়া ধীর ধারে 
জ[তীয়তার জনা হইয়1ছিল, গণতত্ত্রের ভাবটুকু জন্মিতে পৃথিবীকে কতদিন 
অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, কংস্-কারাগারে শ্রকষ্চের জন্মলাভের মত 
পরাধীনতার মধেো কি করিয়! কতদিনে ভারতের এই ঘুক্তি স্রামের 
উদগরা ইচ্ছ। জাগিয়। উঠিয়াছিল। এই সমন্ত গম্ভীর তথ্যপূর্ণ বিবরণ 
দিয়া লেখক আপনার উদ্দিষ্ট পথে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছেন। 

লেখক চিরপ্রফুল্প প্রফুপ্নর ভ্রাতুপ্পুর- পিতৃব্যের ত্যাগপূত জীবনের 
কথ! বলিবার তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু দেশের লোকেরও 
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এ জীবনের উপর অর অধিকার নাই। তাই এইরূপ জীবন গৃহের গণ্ডী 
ছড়াইয়। সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । লেখক দেশের লোককে 
তাহার পিতৃবা ও পিতৃবের ছুর্থম-পথের অবিচ্ছ্চ্। সাথীর জীবনের ছবি 
দুখানি সত্য 'ও নিষ্ঠার তুলিতে বনু আয়া সহকারে অঙ্কিত করিয়া 
উপহার দিয়। সম দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

আমকে এই কথা কয়টি বলিতে দিয়া তিনি আমকে অপামান্ঠ 
মর্ধাদ দন করিয়াছেন। 
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শ্রীমাণিক ভট্ট চার্য/ 


১ল। বৈশাখ, ১৩৫৮ ] 


প্রথম অধ্যায় 
জাত্টীম্রতভখক্র ল্য 


প্রাণধর্মের স্বাভাবিক গতি--আত্মরক্ষা। এই আত্মরক্ষা 
যেমন করিয়াই হউক করণীয়। যে সবল সে আক্রমণ দ্বারা 
অপরকে নিহত করিয়া বাঁচিবে; যে দুর্বল সে প্রবঞ্চনা ব৷ 
পলায়ন পুর্ববক প্রাণ রক্ষা করিবে। অনশনে থাকিয়া হউক, 
অদ্ধাশনে থাকিয়া হউক মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট-__ 
উহাাই প্রানৈষণা (৪0:08616 110561001) | এই প্রাণৈষণার 
পরে মানুষ পুষ্টির সন্ধান করিয়া থাকে । পুষি দিয়া অন্ন দির! 
মানুষ প্রথণ ও দেহকে পুষ্ট করে- ইহাই অনৈষণা (0০016০1) 
113611)0) | ইহার পরেই আসে যৌন এষণা ৪৪091 
10901)06) যাহাকে উপনিষদের ভাষায় পুত্র-এ্ষণ। বলে। 
ইহাই সন্তান সম্তৃতি দ্বারা আপনাকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়া 
ব্রক্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিবার প্রয়াম। ইহারই ভিতর 
দিয়। সন্তানের প্রতি ব| সংস্পর্শে আগতরদের প্রতি মমতা বোধ 
ব। মাতৃ-এষণার উদ্ভব হয়। উপনিষদের মতে এই অনৈষণ! 
প্রাণৈষণার অন্তর্গত এবং পরলোক এষণ কিংব1 আধ্যাত্মিক 
ব। আত্মিক উতৎকষের আবেগ এই মাতৃ-এষণাঁর সহিত সম্বদ্ধ। 
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বাক্তির জীবনের মতই সমাজ ও মানবতার জীবনও প্রকৃতিরাঁজোর 
শাসনাধীনে চালিত হয়। এই নিম্ন হইতে উচ্চতর এষণ। 
ব্যক্তির জীবনে যেমন অবস্থ! ভেদে আবিভূতি হয়, সমাজ, রাষ্ট্র 
বা মানবতার জীবনেও ইহার আবির্ভাব অবস্থাভেদে হইয়া 
থাকে। বনে, প্রান্তরে, আকাশে, বাতাসে সবর শ্রশুঙখলায় 
প্রকৃতিরাজ্োের শাসন ব্যবস্থা চলিয়াছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে 
অপরিচয়ের জন্যই আমাদের মন এবং দৃষ্টি সংশয়াচ্ছন্ন। 

প্রকৃতির সর্বত্র এই পরিপূর্ণ তার প্রয়াস। মানুষের জীবনেও 
তাই । অংশবিশেষ লইয়া তাহার জীবন পুর্ণ হয় না; তাহার 
সমস্ত জীবনের গ্রভণশ্বজ্ভন, যোগ-বিয়োগ, সাফলা-অমাফল্যের 
সমটি লইয়াই তাহার জীবনের পরিপূর্ণতা । অংশবিশেষকে 
দেখিলে সমগ্রকে দেখা হয় নী। তেমনি সমাজ, রা ব! 
মানবতাকে দেখিতে হয় তাঁহার সমগ্রতাঁকে লইয়া । উহাই 
গতিশীল বা জীবন্ত ছবি। গতিশীলতাই জীবনের লক্ষণ । 
জীবন যেখানে স্তব্ধ হইয়া যায় সেখানেই মৃত্যুর ছায়া ঘনাইব! 
উঠে। জীবনের অর্থ গতিশীলতা (1)570810013107), হহার 
বিপরীত স্থাণুত্ব (৪৮৮৮০)। ইহাঁরই পটডুমিকায় আমাদের 
সমস্যাগুলি সমাধানের পথ খুজিয়া পায়। 

মানুষ প্রথমে নিজের কথাই বহুদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে। 
পরে সে স্ত্রী, পুত্রঃ কন্যা, বন্ধুবান্ধবের কথ। ভাবিতে শিখিয়াছে । 
তারপরে মে সমাজ চিনিয়াছে, রাই্র জানিয়াছেঃ জাতীয়তা 
বুবিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয়তার আদর্শ মানুষের মনে বেশী- 
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দিন ধরিয়।! জাগে নাই। একটি সমগ্টির লোকের মধ্যে এমন 
কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে যাহার ফলে তাহারা একত্র 
সংঘবদ্ধ হইয়। থাকিতে ভালবাসে; ক্রমে তাহাদের এই গুণ- 
গুলির সম্যক প্রকাশের জন্ত তাহার একটি পৃথক বাবস্থা 
করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপে রা.সটুর জম্ম হয়। 

একটি দল বা সমগ্টির মধ্য বর্তমান এই যে একপ্রকারের 
বিশিষ্ট গ্ণ--ইহার উতুপন্তি নানা কারণে হইতে পারে। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে বাস করিলে এই একজাতীয় বিশিষ্ট 
মনোবৃত্তির স্থষ্টি হইতে পারে। এক ধর্মাবলন্দী হইলেও 
ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে । একই গ্রবংশ হইতে যদি এক 
সমগ্রির লোক উদ্ভৃত হয়, তাহ হইলেও এই মনোভাব জন্মিতে 
পারে। এই অনুভূতি সবাপেক্ষা প্রাবল হয় যদি একদল লোক 
একই অবস্থায় কোন এক রাজা বা শাসনকর্তার অধীনে সুখ- 
হুঃখ ও আশা-ন্রাশার মধো জীবন যাপন করিতে খাকে। 
এই অবস্থায় নিজেদের অনৃষ্ট সঙ্গন্ধে ঘে একটি একতার স্যগ্র 
হয় তাহার বন্ধন খুবই পু হয়। 

এই যে একতববোধ ইহা পাঁচশত বতসপ আগেও কোন 
স্মি বা জাতির মধ্যে দেখা বায় নাই । গ্রীক ও রোম 
সাআজা খুষ্ট জন্মের ব্ুপূর্বে। কিন্তু তখন এই বিচিত্র একত্ব- 
বোধ ছিল না। আমাদের দেশেও চন্দ্র বা অশোকের 
সময়ে এই জাতীয়তা বোধের অস্তিহ ছিল না। ইয়োরোপে 
মধ্য যুগ পধন্ত ধর্মযাঁজকদের প্রভাবই ছিল সবাপেক্ষা প্রবল । 
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কিন্ত তাহারা ছিলেন অনেকটা বিশ্বপ্রেমিক । কোন বিশেষ 
জাতি ব! দেশকে প্রাধান্য দেওয়া তাহাদের নীতিবিরুদ্ধ ছিল 
এবং তাহাদের গুরু পোপ ছিলেন সকল দেশেরই ধর্মোপদেষ্টা । 
শুধু তাহাই নহে--ক্রমশ তিনি রাজনৈতিক উপদেষ্টাও হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার মুলে প্রথম বিপ্লব ঘটিল 
প্রো্েষ্ট্যান্টিজমের অভ্যুদয়ে। তখন ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্ত। 
বুষ্টধর্ম তখন প্রায় পোপের ধর্ম হইয়া দাড়াইয়াছিল । ধর্ম- 
বাজকদের মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কীর, গৌড়ামি ও উচ্ছঙ্খলতা৷ 
দেখিয়া মাটিন লুথার প্রতিবাদ আরম্ত করিলেন। পোপের 
সহিত তাহার ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে মার্টিন 
লুথারের অধিনীয়কন্ে ইয়োরোপে খুষ্টধর্মের এক নূতন শাখার 
স্ষ্টি হইল। ইহাই প্রোটেফ্টান্টিজ ম্‌। 

ইহার পরেই ইয়োরোপে নানা রাজ্যের মধ্যে ধর্ম লয় 
বিরোধ স্থরু হইল। একদল পোপের পক্ষাবলম্বন করিল; 
অপরদল মার্টিন লুথারের প্রবতিত মত গ্রহণ করিল । সমস্ত 
ইয়োরোপের ধর্মগুরু হিসাবে সকলদেশের রাজার উপরেই পোপ 
আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু ইংলগু, 
জার্মাশী এবং আরও অনেক দেশ খুবই গম্তীরভাবে জানাইয়া 
দিল যে তাহাদের নিজেদের দেশের ধর্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার 
তাহার্দের রাজার-_বাহিরের ধর্মগুরু পোপের নহে । 

ইহাই হইল জাতীয়তার প্রথম উদ্ভব; কিন্তু ইহ] সুচন! 
নাত্র। ইহাকে ঠিক জাতীয়ত! বোধ বলা চলে না। কারণ, 
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(বিভিন্ন জাতির জনসাধারণ ইহাতে একটুও উদ্বদ্ধ হইল ন|। 
কয়েকজন রাজ নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া এই স্থষোগে 
তাঁহার একটু সদ্যবহার করিলেন মাত্র। জাতীয়তার ভিন্তি 
লোকের একহবোধ তখন পরধন্ত জাগিল ন।। 

লোকের চেতনা হইল কবাসী বিগ্লাবের প্রারস্তে এবং 
তাহারা উঠিয়া বসিল বিপ্রবের পরে। রাজার যথেচ্ছাচারে 
এবং শাঁসনযন্ত্রের অত্যাচারে সারা ফরাসী দেশ ক্ষেপিয়া উঠিল 
--বিগ্রবের ধ্বজ| উড়িল। ফরাসী দেশের জনসাধারণ 
দেখিল--একত্র হইয়। তাহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। 
এবার তাহার] “সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা”--এই বানী প্রচার 
করিয়া সমগ্র ইয়োরো'পকে তাহাদের পতাকার তলে সমবেত 
হইতে আহ্বান করিল । 

যতচ্ণ পধন্ত ফরসা দেশের লোকের। তাহাদের ভাগা 
নিয়ন্ধণে বাস্ত ছিল, ততক্ষণ সমস্ত ইয়োরোপ তাহাদের প্রতি 
সহানুভূতিই প্রকাশ করিয়াছিল। ফরামী বিপ্লবের ঢেউ 
ইয়োরোপের জনসাধারণকেও চঞ্চল ও আপনাদের শক্তি সম্বন্ধে 
সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারাও তাহাদের দেশের 
শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন করিতে উদ্যোগী হইতেছিল। এমন 
সময়ে ফবাসী দেশে বিশ্ববিশ্রত নেপোলিয়ান বোনাপাটঠের 
মআাব্র্ভাব হইল। তীহার অলৌকিক প্রতিভার সম্মুখে 
বিপ্লবের সমস্ত ঢেউ থামিয়া গেল। অসামান্য বুদ্ধিমপ্জার প্রভাবে 
তিনি ধীরে ধীরে সমগ্র ফরাসী দেশের অধিনায়ক হইয়। 
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উঠিলেন। কিন্তু মাত্র ফরাসী দেশর অধিনায়ক তাহাকে 
তৃপ্ত রাখিতে পারিল নাঁ। তাহার আঁশ! ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা 
ছিল অপরিমিত । ধীরে ধীরে তিনি রাজ্যের পর রাজ্য জয় 
করিতে লাগিলেন । তাহার স্থদক্ষ সেনাবাহিনীর সম্মূথে সমস্ত 
ইয়োরোপ মাথ। নত করিল । 

ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে ইযোরোপের জনসাধারণ 
উদ্ধদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে। নেপোলিয়ান ইয়োরোপের রাজাদের 
পদানত করিলেন বটে, কিন্টথু জনসাধারণকে পারিলেন না। 
তাহারা দেখিল-নেপোলিয়ন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার 
পুরোহিত নেন, তিনি সামাজ্য বিস্তারের প্রয়াস । এই 
সাআজ্য বিস্তারের বুভুক্ষার সম্মুখে অন্ত দেশ বা 
জাতির স্বাধীনতাকে বলি দিতে ভাহার এঞ্টুকুও কু 
নাই। 

প্রত্যেক দেশের নরনারীর একহবোধ প্রবল হইয়। উঠিল । 
একযোগে ইয়োরোপের জনসাপারণ তাহার বিরুদ্ধে মাথ। ভুলিয়া 
দাড়াইল। ফলে কয়েক বসরের মধ্যে নেপোলিয়ানের বিশাল 
সাআজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া গেল। জ্াতায়তার প্রচণ্ড 
শক্তির সম্মুখে আপনার পরাজয় ম্বীকার করির। নেপোলিয়ান 
সেণ্ট হেলেন! দ্বীপে চির কারাবাস মাশিয়। লইলেন। 

ইহার পর হইতেই জাতীয়তার প্রধান স্বরূপ ফুটিয়। উঠিতে 
লাগিল। সার উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়! ইয়োরোপের সমস্ত 
জাতি তাঁহাদের এই একহবোধকে দটীভূত করিতে উঠিয়া 
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পড়িয়া লাগিল। জার্মানী এতদিন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল; সেখানে বিসমাকের নেতৃত্বে বিশাল জার্মান 
সাআজাজ্যের প্রতিষ্ঠা তইল। এদিকে ইট।লীর জাতীয়তা যজ্জে 
পুরোহিত হইলেন ম্যাটুসিনি ও গ্যারিবল্ডি। ম্যাটুসিনি গভীর 
কগে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করিলেন--অত্যাচারী অষ্রিয়াকে 
দূর করিতে হইবে, ছোট ছোট প্রদেশগুলি সংঘধদ্ধ করিতে 
হইবে? সাম্য এবং স্বাধানতার প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে । তাহার 
এই আহ্ব!নে সমগ্র ইটালি জাগিয়া উঠিল এবং এই য্ছের 
সম্পূর্ণতা আনিল গ্যাপ্লিবল্ডির শোৌদ্য ও সাহস। 
ইহাই হইল ইয়োরোপের জ্াতীয়তাবোধের সংক্ষিপ্ত 
ইতহাস। আমাদের দেশের জাতীয়তানোধের ইতিহাস আরও 
সংক্ষিপ্ত । ইংরেজদের এদেশে আসিবার পূবে বথাথ 
ক্াতীয়তাপোধ আমাদের ছিল কিনা সন্দেহ। জনসাধারণের 
রাষ্্রগত একমবোধের শন্টি হইয়াছে বৃটিশ শাসনের সংঘাতে-- 
বুটিশের সাহাযো নহে, বুটিশের বিরোধিতা সঙ্ডেও। আমাদের 
দেশের নানা ধম, নানা জাতি, ও নানা ভাষ! স্বভাবতই কোন 
দুঢ একবোধের পরিপন্থী । বৃটিশের বলিষ্ঠ কুটনীতি এই 
স্সাভ টা বিভিন্নতা আরও তীব্র করিয়া দিয়াছল। তথাপি 
বিগত পঞ্চাশ-পর্চান্ন বৎসর ধরিয়া এই সব বিভিন্নতা সন্ত্বেও 
'আমাদের দেশে যে একটি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা 
নিরপেক্ষ বিচীরকমাজেই স্বীকার করিবেন। আমাদের 
সবজনীন দারিদ্রা, আমাদের অভাব-অভিযঘোগঃ আমাদের 
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রাষ্রীয় ক্ষমতালাভের দাবী--এ সমস্তই আমাদের জাতীয়ত- 
বোৌধকে সংহত ও প্রবুদ্ধ করিয়া! তুলিয়াছে এবং এই চেতনা 
ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সঞ্চারিত 
হইতেছে--অশিক্ষিত কৃষক এবং দিনমজুরও এই বিষ-সগ্তাত 
অমৃত হইতে বঞ্চিত হয় নাই । 

'জাতীয়তা কথাটির মধ্যে এমন একটি সম্মোহন শক্তি 
প্রচ্ছন্ন আছে যে মানুষ স্বভাবতই ইহার কাছে মাথ। নন্চ 
করে। এই মহত ও সুক্ষ অনুভূতির কাছে সর্ববিধ ভোগ- 
বিলাস ও স্বার্থপরতা পরাজয় স্বীকার করে। 

নিজের ব্যক্তিত্বের সহিত যখনই রাষ্ট্রের সংহত শক্তির সংঘর্ন 
উপস্থিত হইয়াছে তখনই মানুষ তাহার নিজেকে গ্রকাশ 
করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া! উঠিয়াছে। এই বারতা অতি 
তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে যখন দে দেখে--অনুভব করে যে রাষ্ের 
পরিচালনায় তাহার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। রাষ্ট্রগঠন এবং 
রাষ্ট্রশাসনের মধ্যে নিজের স্বাঁতন্ত্রোর কিয়দংশ দিবার জন্য সে 
ব্যাকুল হইয়] পড়ে এবং সেখানে বাঁধ| পাইলেই সে রুদ্রমুতিতে 
তাহার নিজের অধিকার ঘোষণা কঙ্ধিতে আরম্ত করে। সে 
তখন নির্ভয়ে বলিয়া উঠে মানুষে মানুষে বিরোধ ছুঃখের 
মূল; মানুষের উপর মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কিংবা মানুষের 
দাসত্বই বিরোধের উৎস্। ইহার গ্রতিকাঁরের দ্বারাই সমাজে ও 
রাষ্ট্রে এবং মানুবের জীবনে সখ, শান্তি ও আনন্দের আবির্ভাব 
হইতে পারে। এই মুখ, শান্তি ও আনন্দ সকল সভ্যতারই 
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কাম্য। সাম্য, মৈত্রী, এবং স্বাধীনতার বাণী তখন সে উদাত্ত 
কে সবধত্র প্রচার করিতে থাকে । 

আজকাল পৃথিবীতে অঠি অল্প লোকই আছে যাশারা 
সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিবে। 
কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন স্বাধীনতার লীলাভমি 
ইয়োরোপেও বড় বড় মনীষীরা মানুষের এই অধিকারের 
দাবীতে বিচলিত হইয়। উঠিতেন-তীহারা ইহারই মধো 
দেখিতেন রাষ্ট্রের বিনাশের সুচনায় প্রলয়ের আগমনী । এই 
বিচলিত হওয়াটা যে একেবারেই অহেতুক ছিল তাহাও 
বল। যায় না; কারণ মানুষের এই তিনটি অধিকারের দাঁবা 
সকলের আগে স্পন্টভাবে করা হইয়াছিল একটি বিপ্রবের 
প্রারন্তে যাহ] ১৭৮৯ খ্ুষ্টার্ধে ফরাশী রাজ্যকে কেন্দ্র করিয়। 
দাবানলের নত জ্লিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী ধিগ্রবের বিপ্লবী- 
রাই সর্বপ্রথমে উচ্চ নিভ্ভীক কণ্টে “সামা মৈত্রী আাধীনতার” 
দাবী কারেন এবং ইহার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচারিত 
করেন । | 

শাথচ এই বিপ্লবের আগে ফরাসী দেশে সামা, মৈতী এবং 
স্বাধীনতার নাম মাত্র ছিল নী বলিলেও চলে। সমাজ ছিল 
বধ! বিভক্ত এবং বড় বড় ল্ মার্ক, ইস্রাই সমাজের বোল 
আনা স্মুখ স্ববিধা! উপাভাগ করিত-নিয়স্তরের যাহারা তাহারা 
কোন প্রকারে দিনপাত করিত মাত্র। বংশ মধাদা ব| 
ধনগৌরবে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাপিগকে কোন প্রকার কর বা 
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রাজস্ব দিতে হইত না। রাষ্ট্রের প্রায় সকল অর্থই আসিত 
নিন্বস্তরের লোকেদের নিকট হইতে । মৈত্রীর চিহুমাত্র ফরাসী 
দেশে ছিল না । সার! দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল--এক 
অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ এবং সম্বন্ধ ছিল অতি 
ক্ষীণ। এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে যাইতে হইলে প্রায় 
পঞ্চাশ প্রকারের বাঁধা অতিক্রম করিতে হইত । ইহার ফলে 
ফরাসীর। এক প্রাকার .ভুলিয়াই গিয়াছিল যে তাহার একই 
জাতি এবং তাহাদের স্থখ দুঃখ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে 
জড়িত। সাম্য এবং মৈত্রীর বেখানে এতখানি অভাব সেখানে 
যে স্বাধীনতা ছিল না তাহা বলাই বাভলা। রাজা চিলেন 
স্বেচ্ভীচারী--তাহার স্সেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার শন্তি চিল না 
কাহারও । পালণমেন্ট একটা ছিল--তাহ! নামে মাত্র। এক 
শত ব€সরেরও বেশী হইয়াছিল, তবুও রাজ! একটিবারের 
ভান্যও তাহ] আহবান করেন নাতি । এই ১৮6৭ 001)67%)] 
নামক পালণমেণ্টে জনসাধারণের কৌন গ্রতিনিধি ছিল না। 
তবু সেখানে জমিদার ও লর্ডরা আসিয়া রাজার যথেচ্ছ 
শীসনের অন্তরায় হইতে পারে_-এই অস্তাবনাটুকু মাত্র ভিল। 
ফল এই হইয়াছিল যে রাজার প্রিয় কয়েকজন অন্চরের হাতে 
শীসন বিভাগের সমস্ত কাধের ভার ন্যস্ত থাকিত । তাহারা 
নানাভাবে দেশের লোকের উপরে অত্যাচার করিত; কিন্ছু 
প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না। কারণে অকারণে কারাবরণ 
কর! ফরাসী দেশের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাড়া ইয়াছিল। প্রতিবাদ 
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বা অভিযোগ করার কোন পন্থ।ই ছিল না; কারণ শাসন যন্ত্র 
এবং বিচার বিভাগ সমস্তই ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজার অনুগত । 

এইরূপ অত্যাচার ও আসাম্য ইয়োরোপের অন্যান্ত দেশেও 
ছিল; কিন্তু তথাপি বিপ্লব শুরু হইয়াছিল ফরাসী দেশে। 
ইহা প্রধানত সম্ভব হইয়াছিল দু কারণে । প্রথমত, করাসা 
দেশের তদানীন্তন রাজ। অন্যান্য দেশের রাজার মতই স্ষেচ্ছাচার' 
থাকিলেও ব্যক্তিত্ব ও সাহস তাহার অতি অল্প ছিল। '্তাউ, 
দেশের লোকে যখন একবার মাথা তুলিয়া দাড়াইল, তখন 
তাসের থরের মত স্দেচ্ছাচারী রাষ্ঈুটি এক নিমিষে ধুলিসাৎ 
হইয়া গেল। দ্বিতীয়ত বিপ্লবের পুর্বে ফরাসী দেশে এমন 
কয়েকজন দাশনিকের উদ্ভব হইয়াছিল যাহাদের অগ্রিমন্তে 
সেখানে কয়েকজন উত্সাহী নেতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং 
তাহাদের নেতৃস্থে বিপ্রবটি সম্পর্ণতা লাভ করিবার সুযোগ 
পাইযাছিল। ইহার আরও একটি সাধারণ কারণ আমরা 
অন্নমান করিয়া লইতে পারি। অত্যাচারের মাতা যখন পুণ 
হইয়া পড়ে মানবধার্মর প্রানি যখন কানায় কানায় পুর্ণ 
হয় তখন সেই আহত মানবধন্মর রক্ষার জন্য ভগবানের বা 
ভগব২ ্রারিত মহাপুরুষের অন্যথা ভগবদ্বিহিত বিধি ব। 
অবস্থার আবিভাব ঘটিয়। থাকে যাহ! হাসম্তবকেও সম্ভব 
করিয়া তুলে । তাই কৃষ্ণপক্ষের গাঢান্ধকীরে ঝগ্জা-বাত্যার 
মাঝখানে অত্যাচারী কংসের যন্ত্রণাভরা কারাগারে কংস-নিস্থদন 
অকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল এবং মন্ত্রবলে পিতামাতার শুঙ্খল ছিন্ন 
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হইয়া মাটিতে লুটাইয়াছিল ; সর্বদেশে সর্বকালে ইহা এই- 
ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে । 

ষোড়শ লুই (],0813 ৮1) তখন ফরাসী দেশের সিংহা- 
সনে। শতবর্ষবাপী অত্যাচার ও অসামোর বোঝায় দেশের 
লোক তখন প্রপীড়িত। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের মধ্োই 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদের বাণী লইয়া কয়েকজন লেখক 
ও মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহাদের মধ্ো ছুইজনের 
নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, ধাহাদের আদর্শে উদ্দদ্ধ হইয়াই 
ফরাসী দেশের জনসাধারণ সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পতাকা 
উড়াইয়াছিল। 

এই দুই মনীষার নাম যথাক্রমে মন্টেষ্ক, (11 01169১017160) 
ও রুশো ([05558980) | মন্টেস্ক অষ্টাদশ শতাক্ার প্রারস্তে 
€আনুমানিক ১৭৩০ খুষ্টাবে) একবার ইংলগডে গিরাছিলেন। 
ফরাপী রাজোর একই অধিনায়কের করতল্গত স্বেচ্ছাচ।রিতার 
পাশে ইংলগ্ডের সংযমশীলতা! এবং ক্ষমতা বিভাগ (১০1)৮৪- 
61০1) 01 1১০৮6:3) তাহার কাছে এমন অভতপুব বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল যে তিনি তাহার ম্তুবিখ্যাত ২1101601009 18 
€(7051)71৮ 099 1,015) গ্রন্থে ইংলগেের রাষ্ট নীতিকেই সর্বাপেক্ষ। 
সুষ্ঠু ও সুন্দর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষের সামা 
ও স্বাধীনতা রক্ষিত ও পরিবদ্ধিত হয় তখনই যখন একই 
ব্যক্তি বা গো্গীর মধ্য রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে না। 
ইহাই ছিল তাহার মূল নীতি। 
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ফরাসী রাজতন্তের শ্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উথা- 
পন করেন মণ্টেষ্ক । মানুষের রাষ্ীক দাবী (দ0))0870970681 
212)165) দৃণ্ত কে যিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনি রুশো। 
ফরাসী বিপ্লবে ভাবধারার অগ্রগামী পুরোধা হইয়াছিলেন 
এই রুশোই | মণ্টেম্ব, ছিলেন শান্ত ও সমাহিত চিত্ত-- 
ধীরে ধারে শাসনযান্ত্রর পরিবর্তন সাধনই ছিল তাহার উদ্দেশ্য । 
কিন্ত রুশো ছিলেন অগ্রিমন্ত্রের উপাসক। তাহার স্বপ্প ছিল 
সমাজ ও রাষ্ট্রের তদানীন্তন ব্যবস্থার মুলোৎপাটন করিয়া 
নৃতন ধরণের সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থাপনা, বাহার ভিন্তি গড়িয়। 
উঠিবে মানুষের অব্যাহত সম্মতিতে (3796 ৮111) এবং যাহার 
শৃঙ্খল! নিয়ন্ত্রিত হইবে মানুষের স্বাভাবিক শিয়মানুবতিতায়। 

রুশোর জীবন কথ! উপন্যাসের মতই বিচিত্র ও বিস্ময়োণ- 
পাদক। তাহার সারাটি জীবনের প্রায় সবটুকুই অতিবাহিত 
হইয়াছিল ভ্রাম্যমানের মত দেশ বিদেশ পধটনে। তাহার 
লিখিবার ভঙ্গী ছিল তীব্র অথচ উচ্ছুসিত, কল্পনাপুর্ণ অথচ 
সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য । তাই তাহার নাম ফরাসী 
বিপ্লবের বনু বশুসর পুবে ই দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
মানুষের জন্ম হইতেছে স্বাধানতায়--অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রে সর্বত্রই 
সে কোন না কোন প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকিতে 
বাধ্য হয়--এই ছিল তাহার প্রধান অভিযোগ ও বক্তব্য । 
াষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পুর্বে মানুষ ছিল স্থখে, স্বাধীনতায়, শান্তিতে ; 
সেই থাকাটাই ছিল তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তবু তাহাকে 
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সেই স্বাধীনতা এবং স্বাভন্ত্য বিসর্জন দিতে হইল; কারণ 
সে দেখিল রাগের অভাবে তাহার অনেকখানিই অসম্পুণ 
রহিয়া যায়। কিন্তু তথাপি সে রাষ্ট্রের কাছে নিজের জন্মগত 
স্বাতন্ত্রা বলি দিতে রাজী হইল না। মে বলিল--আমরা 
নিজেরাই রাষ্র প্রতিষ্ঠ| করিব-_ রাষ্ট্রের শক্তি হইবে আমা- 
দের সম্মিলিত শক্তির প্রতিভ এবং প্রতীক। এই ভাবে 
যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল তাহাতে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা 
এবং সাম্য পর্ণ মাত্রায় বজায় রহিল অথচ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া 
তাহার নিজের বিশিষ্ট বুক্তিগুলি বিকাশের পথও রুদ্ধ হইল ন।। 

রুশোর এই আদর্শবাদের ছত্রে ছত্রে মানুষের অন্তনিহিত 
শক্তির প্রতি শ্রদ্ধার যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা 
অত্যাচার-প্রগীড়িত জনসাধারণের বেদনা-বিদ্ধ ক্ষতস্থানে যেন 
ব্যথাহরণ প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের বঞ্চিত ত্রস্ত 
অন্তর এক অপুর শক্তিতে পূর্ণ করিয়াছিল । 

মানুষ ক্ষুদ্র ছায়াতরু রোপণ করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যা়। 
কালে সেই তরু তাহার দীঘ-পত্রবহুল শাখা গ্রশাখা চারিদিকে 
প্রসারিত করিয়া শীতাতপ, রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে বীচাইয়া ন্সিপ্ধ 
ও বিশাল ছায়া রচনা করিয়া রাখে । কত পান্থ, বত দূরাগত 
সেখানে আপিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ভাবে কোন্‌ সে ভাগ্যবান্‌ 
যিনি এই ন্িগ্ধ মনোরম ছায়াগুহ রচণা করিয়। গিয়াছেন $ 
কত বালক যুব! গ্রাম্য ক্রীড়ামোদে সেই স্থশীতল ও মনোরম 
বুক্ষতল রঙ্গমঞ্চের মতই স্ুখদ ও আনন্দপ্রদ করিয় 
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তুলিয়াছে। গবাদি তৃণভোজী পশুর! সেখানে শুইয়া আনন্দে 
রোমন্থন করিতে করিতে বুঝি বা ভাবে যে তাহারাও সেই 
মহাপুরুষের দ্বারা অব্ঞাত হয় নাই। মন্টেক্ষ, এবং রুশো 
তুজনেই বিপ্রব শ্রক্ু হইবার পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন 
বটে; কিন্তু তাহার। যে আদর্শবাদ্দর তরু রোপণ করিয়াছিলেন 
তাহ! বুদ্ধি পাইয়! জনসাধারণের সাড়। আনিয়াছিল এবং 
তাহাদিগকে ভব্ষাত অত্যাচারের হাত হইতে নিয়ত রঙ্গ 
করিয়াছিল। এই সময় হইতেই জনসাধারণ শাসন ভয় তুচ্ছ 
করিয়! গ্রকৃত বিপ্রবী হইয়। উঠিয়াছিল। মন্টেম্ষের চিন্তাধারায় 
ফরাসী ম্বেচ্ছাচারিতার রাজনৈতিক ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল 
মাত্র; কিম্ত রুশোর আগ্রিমন্ত্রে সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের নৈতি ক 
এবং মানসিক ভিন্তি একেবারে ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। 
ফরাসী বিপ্লবের বহ্তি যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন রুূশোর 
বাশী হইল জনসাধারণের আনুতির মন্ত্র। মানুষের সাম্য, 
ব্যাক্তগত স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার এবং রাজনাতি" 
ক্ষেত্রে সকলের মিলিত সম্মতির শ্রে্টতাই হইল বিপ্লবীদের 
প্ররতিপাছ্য বিষয় । 

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, থে মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ হইয়া বিপ্লবীর! 
স্বেচ্ছাতস্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, নুতন রাষ্ী সংগঠন 
কালে তাহারা সে আদর্শ কাধে পরিণত করিতে পারিল না । 
যে নূতন রাষ্ট্র ব্যৰস্থ। তাহারা স্ষ্টি করিল তাহার মধ্যে সাম্য 
হয়ত খানিকট। ছিল, কিন্তু মৈত্রা বা স্বাধীনতার চিহ্ন তাহার 


১৬ প্রফুল্ল চাকী 


মধ্যে ছিল না বলিলেও চলে। সিংহের পরিবর্তে ব্যাস্ত 
আসিয়া বনানী অধিকার করিয়া বসিল। রাজার ম্বৈরা- 
চারের স্থলে দেখ। দিল বিপ্লবীদের স্বৈরাচার । যাহারাই 
প্রতিবাদ করিতে আসিল, তাহারাই অসহিষ্ণু বিপ্লবীদের দ্বার 
দেশ হইতে বিতাড়িত হইল বা কুখ্যাত গিলোটিনে 
(00111011109 ) নিহত হইল । সারা ফরাসা দেশ ব্যাপিয়। 
এক বিভীষিকার যুগ আরম্ভ হইল। ফ্রান্সেই ইহার ভয়াবহ 
কাধ সীমাবদ্ধ রহিল না। 

কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবীরা সমস্ত ইয়োরোপের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ। করিল। যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দোহাই 
দিয়া তাহারা রাজা ষোড়শ লুই এবং রাণী আনাতৌোয়া- 
নেতকে (18716 400109666 ) গিলো টিনের মুখে পাঠাইয়া- 
ছিল মে দিনের কথা তাহারা সম্পূর্ণ ভূলিয়। গেল এবং 
নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাঁজ-নীতি অন্য দেশের উপর 
নির্মমভাবে প্রয়োগ করিতে চাহিল। বাহিরের সহিত 
এই সংঘষ যখন শেষ হইয়। গেল, তখন কিন্তু সকলের মন 
আবার ছুটিয়। গেল সেই পুরাতন আদর্শবাদের দিকে । যে 
সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা একদ! 
জাগিয়াছিল এবং যে দীপ্তোজ্জ্বল ছবি দেখিয়। তাহার] মুগ্ধ 
হইয়াছিল লৌকের মনে তাহাই জাগিয়া উঠিল। সকলেরই 
লক্ষ্য হইল কি করিয়। সমাজ ও রাষ্ট্রে আবার সেই আদর্শ 
নুপ্রতিচিত হইবে। 


জাতীয়তার জন্ম ১৭ 


ফরাসী বিপ্লবে আর কিছু হউক, না হউক, পুরাতনের 
প্রতি অন্ধ ও অহেতুক শ্রদ্ধার ভাবটুকু কাটিয়া গিয়াছিল-_ 
লোকে সাহন কিয়! নূতন মন্ত্রে দীক্ষা! লইতে স্থুরু করিয়াছিল। 
লোকে আরও বুঝিয়াছিল যে সাধারণের মধ্য সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
ন। হইলে মৈত্রী বা প্বাধীনত কান দিনই আপিবে না এখং 

স্বধীনত। না আপিলে সাম্যবাদেরও দর্শন পাওয়া! যাইবে না। 

সার। উনবিংশ শতাব্দীর পরবতী ইতিহাস এই সাম্য 
মৈরী এবং স্বাধীনতাকে সতাভাবে অর্জন করিবার এ্রচেন্টার 
এক বিচত্র কাতিনা । 

তাই ইহার পরে যখনই কোন নূতন বিপ্রবের স্থষ্তি বা নুতন 
রা্রেররচনা হইয়াছে তখনহ্‌ বিপ্লবী মনীষী এবং রাস্ুবিদগণ চেষ্টা 
করিয়াছেন ফরামী বিপ্পবাদের এই মন্ত্রগুলি নিজেদের বপ্পুব ও 
রাঞ্র-ব্যবপ্থার অঙীভৃত করিয়া লইতে । মানুষের যে কতকগুলি 
জন্মগত অধিকার আছে তাহ ফরাসা খিষ্লীবীরাই দৃপ্ত ০ সব- 
গ্রথম প্রচার কিতে সাহস কারয়াছিল। তাহাপেেরই দৃষ্টান্তে অনু- 
প্রাণত হহয়া আমেরিকার যুক্তরার্রের স্থাপহিতৃগণ তাহ দের রা 
ব্যবস্থা তেই আঁধিকারগুলি শেষ ভাপে নিবদ্। করিয়াছিলেন । 
পরে বখনই কৌন দেশে কোন নুতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা! লিপিবদ্ধ কর! 
হইয়াছে, ভখনই এই সমস্ত অধিকারের এক? সংক্ষিপ্ত তাসিক। 
তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে । আমাদের দেশেও যখন নৃতন বিপ্লব 
ব্যবস্থ। গঠিত হইয়াছিল তাহারও পশ্চাতে যে ফরাসী বিপ্রবীদের 
মন্ত্রের প্রেরণা ছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 


দ্বিতায় অধ্যায় 

ভ্ঞান্সতেল্ল মুক্তি গ্রারন্স পউজ্ডন্মি কচ 

১৭৫৭ সালে বাংলাদেশে বুচিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের 
পর হইতে ভারতের জনগণ একশত বশুসর ধরিয়া বুটিশের 
খিরুদ্ধে নানাস্থানে প্র সংগ্রাম করিয়াছে । খণ্ড ককোর 
মত সেই সময়কার ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব ও আসামান্থ 
আম্মত্যাগের বু দৃঝ্টান্ডে পরিপূর্ণ । সিরাজদদৌলা, মোহনলাল, 
হায়দার আলি, টিপু সুলতান, ভেলুতাঁপ পি আপপা সাতে 
ভেসল।, পেশোয়া বালীরাও, অযোধ্ার ধেগন, অন্দার 
শ্যামসিং, আতিরিওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্গমীবাই, তাতিয়া 
টোপি, ছুমরাওনের মহারাজ! কুলোয়ার সিং, নানা সাহেব 
ইতাদি বহু বীরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
রহিয়াছে । প্রথমে না বুঝিলেও ভারতের জনগণ পরে 
আপনাদের ভ্রম ও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল । 
১৮৫৭ সালে বাহ।দুর সাতের অধিনায়কন্ধে তাহারা স্বাধীন 
দাতি হিসাবে যুদ্ধ করে। যুঙ্ধের থম ভাগ কয়েক ক্ষেত্রে 
জয়লাভ সাত্বেও ছুভাগ্য 'এবং ভ্রান্ত নেতঙ-ধীরে ধারে 
তাহাদের চরম পরাজয় ও পরাধীনতা আ.নয়! দিয়াছিল। 
তথাপি ঝাঁসির রাণী, ততির| টোপি, কুলোয়ার সিং ও নানা 
সাহেব জাতির গগনে দাপ্ত নক্ষরের ম্তায় বিরাজ করিতেছেন । 


ভাগতের মুক্তি-লংগ্রামের পটভূমিকা1 ১৯ 


বুটিশ ইতিমধ্যে পশুবলে ভারতবাসাদের নিরন্তর করিয়া! 
ভারতে আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজহ ন্্ি করিয়াছিল । 
১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে ভারত নবজাগরণের 
নুরূপাত হইয়াছিল। সেদিন বাংলার নিকট হইতেই ভারতের 
অপরাপর প্রদেশ এই নবোন্মেষিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা লাভ 
করিয়াছিল । সেদিন বাংল।ই প্রথমে জাগিয়ছিল ও পরাধীনতার 
মসাচ্ছনন শ্মশানে একা মুক্তিমন্ত্র সাধনে নযুক্ত হইয়াছিল । 
সেই জন্তই বাংলার স্বাধান্তার দুর্জয় আকা ও সঙ্জীবৃত।। 
বাংলার একনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা ও ধর্মপ্রাথতা এবং বাংলার 
রাষ্ীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
আদর্শ-স্বানায় হইয়াছিল | সেদিন বাংলা অপরের মত প্রেযের 
পথে চলিবার জন্য বাস্ত না হইয়া আপনার বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী 
শ্রেয়ের পথ ধরিয়াই ১লিয়াছিল। বাংলার রাষ্ত্রীয় আদর্শ তাই 
(চরদিনহ নাহাস্থুলভ ভারতের মৌলিক একের উপর আপনাকে 
গড়িয়। তুলিতে চেষ্ট। করিয়াছে এবং আধুনিক জগতের শ্রেতম 
গুণ মানবহিতৈষণা। ৪ খিশ্বহিতকামনার সহিত যুক্ত করিয়াছে । 
তা আখুনিক শ্বাদেশিকত। বা 1৮0191)%1810)-4র সতা ও 
পর্ণ আদর্শ কেবল বাংলা দেশেই প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
এই নুতন আদশকে ফুটাহযা তুলিবার জন্ত নানাদিকে নান! 
লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই নবীন সাধনার 
প্রপম যুগের প্রথম দাক্ষাগুর ছিলেন ঠিন জন--রামমোহন, 
“কশবচজ্্র ও সুরেন্্নাথ। 


২* প্রফুল্ল চাঁকী 


রাজ] রামমোহন রায়ই বাংলার এবং বস্তত সমগ্র ভার- 
তেরই আধুনিক ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের গুরু । ইংরাজী 
শিক্ষায় ও ইংরাজের শাসনে যুরোপায় সভ্যতা ও সাধনার 
সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ত করে 
রামমোহনের অলোকসামান্থ প্রাতিভাই সম্করূপে তাহা 
উপলব্ধি করিয়া সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভাতা ও 
সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া৷ কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে 
হইবে তাহ। দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে 
আচরণ ও উপদেশের দ্বারা যে স্বাজন্ুন্দর স্বাদেশিকতার 
আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা) করিয়াছিলেন বিগত 
শত বৎসর ধরিয়া দেশের মনীধিগণ নিজ নিজ শন্তি ও সাধ 
অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা কত্রিয়। আসিয়ান । এই 
শত/বব্যাপী সাধনার ফলে সেই 'আদশ আড স্ফুটতর হইয়াছে, 
কিন্ত এখনও সমাঞ্রূপে আঘুন্তের মধ্যে আসে নাই । 

এই সম্পূণ যোগ-আদশ গ্রতাক্ষ ও প্রকাশিত করিয়া 
রামমোহন আপনার কর্মজীবনে বিশেষভাবে এই আদশের 
তন্বাংশটুকুই ফুটাইয়। তুলিয়াছিলেন। তাহার সময় ও শক্তির 
অধিক|ংশ যুগসঞ্চিত কর্মক্ষয় ও তাহার প্রাণহীন সংস্কার ও 
অর্থহীন কমজগ্জাল পরিষ্কার কর্িতঠেহ নিয়োজিত হয়। ধর্মের 
তত্বাঙজ ও সাধনাঙ্গ উভঘ়ু অঙ্গকেই তিনি শোভিত ও সংস্কত 
কারবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । একদিকে প্রাচান 
খধিপন্থ। অবলম্বনেই তিনি যেমন ধর্মকে সঞ্তোপেত ও 
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সময়োপযোগী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই 
সমাজ জীবনে পুঞ্জীভূত অহিতাচার দূর কারবার চেষ্টারও ক্রি 
করেন নাই। সঙ্গে সাঙ্গ রাষ্তীয় জীবনের প্রতিও তাহার 
মমতার অভাব ছিল না। জনসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার যাহাতে 
সম্প্রসারণ হয় মে দিকেও তাহার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাহার 
কর্মজীবন এত বিপুল, ব্যাপক ও বহুমুখী হওয়া! সত্বেও 
রামমোহন বিশেষ করিয়া! ধর্মসংস্বারক বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ 
লাভ করেন। একান্ত ধর্মপ্রাণ কোন সমাজের মধ্যে যখনি 
কোন নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তখনই তাহাকে ধর্মের 
মধা দিয়াই অগ্রসর করিতে হয়। নতুবা সে আদর্শ সে 
সমাজের মগ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্যই রাকা 
রামমোহন নব যুগের সবাঙ্গন্বন্দর আদর্শ পরিপূর্ণ ভাবে 
টপলদ্গি করিলেও তাহার কর্মশক্জির প্রভাব সংস্কার কাধের 
উপরেই অধিক পডিয়াছিল। 

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা এ সাধনার মুলমন্ত 
ছিল। ধর্মের তত্বাঙগে ও সাধনাঙ্গে এই ছুই দিকেই রাজা 
বিশেষভাবে এই ন্বাধানতাঁর আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্ট। 
করেন। কিন্তু একদিক দিয়! অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় 
সাধনার ও স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদশের যোগ 
ও মিল থাকিলেও, ইহা! সব্তোভাবেই লেই আদর্শ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর ও পুর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও 
সাধনার সঙ্গে রাজার ষে গভীর আধ্যাক্জমিক যোগ ছিল। তাহাই 
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তাহার ম্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ । রাজা 
বৈদাস্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এইক্ন্স 
বৈদাস্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার 
আদর্শের অতি নিগুড ষোগ ছিল। বেদান্ত মার্গ অবলম্বন 
করিয়া, ইদং প্রতায়বাচক সর্ববিধ অনাত্ম-বস্থ্র একাস্তিক 
অধীনতা হইতে, অহং প্রত্যয়বাচক আত্ম-বস্তরকে মুক্ত করাই 
রাজ! রামমৌহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাহার 
ধর্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের 
অনুযায়ী চিল। রীজ্ঞার বনুমুখী সাধনার প্রত্যেক 'ও সকল 
বিভাগের সঙ্গেই একটা! অতি গভীর ও ঘনিষ্ট মোক্ষসম্পর্ক 
ছিল। আর এই মোক্ষ সপ্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক 
যুরোপীয় সাধনার সামাঞ্জিক ও রাষ্তীয় জীবনের "আদর্শ হইতে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াঞ্ছে। রাঁজীর দেশপ্রচলিত কর্মকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তাতাঁর এই বৈদান্থিক আদশের উপরেই 
প্রতিচিত হইয়াছিল । কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পঙ্গপাতী 
হইয়াও রাঁজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর বেদাস্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন 
নাই। অন্যদিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সণ ব্রহ্মবাদাকেও একাস্- 
ভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও রামানুজ 
সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামগ্রন্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ভারতের 
প্রাচীন খষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক যুরোপের উচ্চতম সামাজিক 
আদর্শের একটা অপূর্ব সঙ্গতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ব্রাহ্ম সমাজের পরবতাঁ আচাধগণের শ্যায় রামমোহন কি তত্ব" 
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বিচারে, কি ধর্মসাধনে একী স্রভাবে শান্ত্রুরুর অধিকার ও 
প্রামাণা অগ্রাহ্ত করেন নাই। কিযুংপরিমাণে মাটিন লুখারের 
মও রাজা রামমোহন ৪ শান্ত্িনর্ধারণে প্রত্যেক ব্ক্তির নিজের 
বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে। 
কিন্ত পরবতী ব্রাঙ্গ আচাধগণে- ম্যায় শাস্ত্রের প্রাম।ণা ও 
অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই । আবার অন্যদিকে 
লুখারের ন্যায় রাজ। শাস্থ্বাথ নিধ1রণে সদগুরুর প্রয়োজন অগ্রাহথা 
করিয়া কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শান্সোপদেশের সতাসত্য 
নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এইকজ্ন্তই প্রোটেষ্টাণ্ট 
খষ্টীয় সিদ্ধান্তে শান ও স্বানুভৃতির--১৫৭7)6076 এব 12055069 
1002970067)-এর মধ্যে যে সামঞ্জস্তা প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রাজ! 
আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্থাথ বিচারে? সদস্তরর যথাযোগ্য স্থান 
ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্রস্য প্রতিষ্ঠ। 
করিতে পারিয়ীছেন। আর এইরূপেই রাজ রামমোহন তত্ব 
বিচারে ও পর্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং যুরোপের আধুনিক 
সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি 
স্ত/পন করিয়াছিলেন । 

যেমন তত্ববিচীর ও ধর্সংস্কারে, সেইরূপ আপনার 
স।ম।জিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাটীন ভারত্বের ও 
'আধুনিক যুরোপের সাধনার মধ্য একটা অঠিি সুন্দর সঙ্গতি 
স্থাপন কারয়াহ আম!ধিগের বর্তমান যুগ আদর্শকে সামাজিক 
ভীবন সম্বন্ধে একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সাবজনীন করিয়! 
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তুলিবার চেষ্টা করেন। সমজ জীবনের শৈশবে জগতের 
সর্বত্রই সমাজের কর্মবিভাগ বংশমর্ষাদার অনুমরণ করিয়া 
চলে। যেযেবংশেজন্ম গ্রহণ করে, সেই বংশের পুরুষানু- 
ক্রমিক কর্ম ও অধিকারই সমাজ জীবনে তার নিজেরও কম ও 
অধিকার হয়। বখন পিতা। বা পিতিব্য বাঁ তাহাদের অভাবে 
জোন্ঠ ভাতাই প্রতোক শিশুর একমাত্র পীঙ্গাগুর ও শিক্ষাঞ্চর 
ছিলেন, পরিবারের বাঠিরে যখন বাল্যশিক্ষার কোনো বিশেষ 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন কোনো! বাক্তির পক্ষে পৈত্রিক 
ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়। ব্যবসায়ান্থর এাহণে জীবিকা উপার্জন 
কর! একান্ত অসাধা না হইলেও নিতান্ত দুঃসাধা ছিল সান্দহ 
নাই। সে অবস্থার বাক্তি বিশেষের কুলধর্মই সমাজদেহে তাহার 
বিশেষ স্থান ও কর্ম নির্ধারণ করিত । আর সে সময়ে জনগণের 
কর্ম ও অধিকার ভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃতপক্ষে গুণ কর্ম- 
বিভাগের পরেই প্রতিচিত ছিল। সমাজবিচ্বানের এই 
'এতিহাসিক তত্বকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-- 
চাতুর্ববণ্যং ময় স্ষ্টং গুণ কম্মবিভাগশঃ | 

এই সাধারণ সমাজতন্বের উপরেই হিন্দর বর্ণবিভাগ 
প্রতিষিত। কিন্তু হিন্দু এই ম্বাভাবিক কর্মবিভাগেল সঙ্গে 
আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভোদের ভিতর দিয়াই বে 
অভেদ শিক্ষারও ব্যবস্থা! করিয়াছেন, জগতের আর কোন। 
জাতি সমাজ জীবনের শৈশবে ও কৈশোরে সেবপ ব্যবস্থ। 
করিতে পারেন নাই । সুতরাং এই আশ্রম ধর্মই প্রাচীন 


ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পটতৃমিক! ২৫ 


হিন্দুসাধনার সমাজতত্বের বিশেষত্ব । কিন্তু কালক্রমে এই 
বর্ণাশ্রম ধর্ম ও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত 
্বাধানতার সহায় না| হইয়া তাহার অন্থরায়ই হইয়। 
উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাব-স্লভ সত্বগুণ, ক্ষত্রিয় 
ক্ষত্রপ্রকৃতি-স্থবলভ রজোগুণ হারাইরাও কেবল জন্মের দোহাই 
দিয়াই ব্রাহ্গণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্যাদ! দাবা 
করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্ধে 
প্রাচীন কুলধর্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। 
এই জন্যই শীভা'য় ভগবান প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন 
করিয়া শেষে, গৃস্য।দপি গুহাতম ষে ধর্মতন্ব তাহার অভিব্যক্তি 
করিয়া বলিলেন-- 
সব্বধন্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং মব্বপাপেভো মোক্ষযিষ্ামি ম। শুচ ॥ 

অভএব বর্ণাশ্রম গ্রধান হিন্দুর সমাজতবে৪ সর্বকর্ম- 
স্টাসপুর্বক, মহাঁজনপন্থ। অবলম্বন করিয়া, এই বর্ণাশ্বমের 
শারধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্তপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
আর ইহাই প্রকৃতপক্ষে তিন্দুর সমাঞ্জতন্বের ও সমাজনীতির 
শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত । রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই 
আপনার সামাজিক সিন্ধান্তের প্রতিষ্ঠ। করিয়া ইহার সঙ্গে 
আধুনিক যুরোগীম সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক 
সিদ্ধান্তের সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন । কর্মসাধনই সামাজিক 
জীবনের উপজ্জীবা। কমের ভিতর দিয়! ব্রহ্মকে লাভ করাই 
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সমাজ জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্ত প্রথমে এঁকান্তিক 
সমাজানুগত্য, ততপরে সমাজের এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও 
ভগবানে সমাজবিধি নিদিষ্ট সর্বপ্রকারের কমাপণ। তাঁর পরে 
মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজান্গতা বজন ও শিক্ষা 
কর্মযোগ সাধন ।--এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু মধাযুগের হিন্দুয়ানী নিক্ষাম কর্ম বলিতে 
এহিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ 
করিয়া, লোক সংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্মানুঙ্গানই বুঝিয়। 
আসিয়াছে । এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম বলিতে ইহাই 
বুঝন। রামমোহন মধাযুগের 'হিন্দুয়ানীর আশ্রম বিরক্তি, 
স্তরাং ধর্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষিত কর্মজীবনের সংস্কার 
সাধনার্থে, প্রাচীন খধিপন্থা! অবলম্বন করিয়াই, লোক-শ্রেয়কে 
একমাত্র প্রকৃত নিষ্ষীম কর্ম বলিয়। ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে 
তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্মতত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্ত্রতন্ত 
এৰং অন্যদিকে সতাভাবে স্বদেশী ও সাবজনীন করিয়া তুলিবার 
চেষ্টাকরেন। কি তত্ববিচারে ও ধর্ম সাধনে কিংবা সামাজিক 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে রামমোহন কোনে। পিষয়েই 
আপনাকে স্বদেশের শাজ্স ও সাধনা, সংস্কীর ও সিদ্ধান্ত হইতে 
একাস্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু এইট উন্নত, উদার, 
একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগাত। 
এবং অধিকার তখনে। দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা 
আদর্শটীই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ বেরূপ ক্ষেত্রে সাধন 
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করিয়া আয়ত কর! সম্ভব, তখনও জে অনুকুল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠ। 
হয় নাই। আর একদিক দিয়া কেশবচন্র এবং অন্চদিকে 
স্মরেক্দনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্থতের বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছেন । 

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অভিশক 
যুগ আদদর্শ প্রত্যক্ষ ও গুতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ 
চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিতে লইয়া যাইতে হইলে, সবাদে। 
তাহার সববিধ পুর্ব সংস্কার নট করা আবশ্যক ছিল। প্রতোক 
গঠন কার্যোর পূর্বেই কতকট। ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও 
যে কিছু ভাঙজেন নাই এমন নহে । কিন্তু ঠিশি ভাঙ্গার সঙ্গে 
সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবারও টেস্ট! করিয়াছিলেন । 
প্রচ্টেক যুগ-সন্ধিকালে নুতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্না প্রচলিত 
পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ। করা প্রয়োজন হয় । কিন্তু 
যুগপ্রবর্তকক নহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই 
ক্কাম্ত হান না। কোথায় কিরূপে এই সংখ্রামের শান্তি হইবে, 
কোন্‌ সুত্র ধরিয়া পুর!তনের ও নুতনের মধো সামপ্তস্ত ও 
সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাহাদের সমাক্‌ দৃষ্টি ইহাও 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে । সুতরাং তাহারা পুরাতনের অপূর্ণ তাকে 
পরিপূর্ণ কারয়াই নৃতনকেও্ড আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ 
করেন এবং নুতনের আরিষেক দিয়াই পুরাতনকেও সার্থক 
করিয়া ভুলেন। কিন্তু বাহার এই সকল মহাপুরুষের অনুব্ 
হইয়া! সমাজক্ষেক্রকে তীহাদের প্রকাশিত যুগ আদর্শের 
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প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রহী হন, কোথাও 
তাহাদের এই মহাজন প্রতিভাম্বলভ সম্যক্দর্শন থাকে না। 
থাকিলে, তাহারা যে বিশেষ কার্ষে ব্রতী হ'ন সেই কাধের 
সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেন। ফলতঃ প্রাকৃতঙ্জনের 
মধ্যে সম্যক্‌ দর্শন সচরাচর সংস্কার কার্ষের গতিবেগকে একান্ত- 
ভাবে কমাইয়। দিয়া তাহার্দিগের কর্মোগ্ভমকে বন্ছুল পরিমাণে 
নষ্ট করিয়া ফেলে । এই জন্যই সংস্কারের পক্ষে কর্মোশসাহের 
যতট। প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই । একদেশ- 
দশিতা বেগবতী সংস্কার চেষ্টার জন্য একান্তই আবশ্যক । 
অতএব রাজ ঘে সমুন্নত যুগ আদর্শ প্রকীশিত করেনঃ সেই 
আদর্শের যথাযোগা প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে 
গড়িয়া তুলিবার জন্থা কেশবচন্দ্রের প্রথম বযুসের অপেক্ষাকৃত 
একদেশদশিনী সংস্কার-চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন হছিলি। 
পরবতীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে 
আমাদের স্বদেশী সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক 
যুরোপের শ্রেষ্টতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য 
গ্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্দের 
দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে ন্বশ্নবিস্তর একদেশদশী ধর্ম ও 
সমাজসংক্কার কাধে ব্রতী হইয়াছিল | কিব্াক্তি, কি সমাজ, 
সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ববিধ পূর্বসংস্ক(র বজিত 
হওয়া প্রয়োজন । শাস্ত্রের প্রামাণা, সদগুরুর ম্ধাদা, সমাজ 
বিধানের ধর্মপ্রাণতা, এসকলকে স্বল্পবিস্তর অস্বীকার না! করিলে, 
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মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার বঞ্জিত শু নির্মল হইতে পারে 
না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাটি 
ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিকবুদ্ধির সঞ্চার হয়। *নেতি” 
“নেতি” বলিয়াই “ইতিতে” পৌছিতে হয়। বিশ্বব্রক্ষাগতকে 
“নেতি” এনেতি” বলিয়া একেবারে পরমতন্ব বা ব্রহ্মতত্ব শুন্ত 
করিয়াই, পরে ব্রঙ্গের সন্গে ব্রক্মাচণ্ডর একত্ প্রতিষ্ঠা করিয়। 
সবং খন্িদংব্রহ্ষ--এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয়। 
কেশধচন্দ্রের সমাজ ও ধর্মসংক্কার চেষ্টা রাজার আদর্শের 
অনুসরণ করিতে যাইয়া, প্রথমে এই “তির” পথ ধারিয়াহ 
টচলিয়াছিল । এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ 
শক্তির পথ সংযমের পথ নহে । হঠহা আত্মগ্রতিষ্টার পথ, 
আত্মবিলোপের পথ নহে । এ পথ হংরেজিতে বাহাকে 
1009))97116)006 ব। অনধীনতা! বলে তারহু পথ। অত্যা- 
স্বংধীনতার পথ নহে । এ পথে বাহযা এক প্রক্কারের ফ্রিডমে 
(111909801)) পৌছান যায়, কিন্তু উপনিষদ বাহাকে শরাজ্য 
বালরাছেন সে বস্তু লাভ হয় না এ পথ 1301)১-এর পথ, 
স্বত্বের পথ 3 89০01)01)9 101-এর পথ বা সামপ্তস্য ও শান্তির 
পথ নঙে | কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে? ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ব্রতে 
ব্রা হইয়া, এই স্বহ্ের পথ ধারয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের 
গ্াচীন অধিকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিচার খিবেচনার স্বত্ত 
প্রাতষ্ঠা, গুরুর প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে বাক্তিগত রুচি ও 
প্রবৃত্তির স্বত্ব প্রতিষ্টা,_-ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের 
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কর্ম চেষ্টার বুল সুত্র ছিল। ধর্মের ও নীতির আবরণের দ্বার! 
স্ুসজ্ভিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম- 
সংস্কার প্রয়াম সর্ব বিষয়ে এই ব্যক্তিগত [১1108 বা স্বত্বকেই 
জাগাইয়] তুলিতে চেষ্টা করিয়াঞিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্মসাধনে 
ও সমাজ শাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়! 
তুলিয়া দেশের নব্য শিক্ষিত সম্প্ররায়ের মধ্যে একটা নৃতন 
শক্তির সঞ্চার করেন, স্রেন্দ্রনাথ সেই আঁদর্শকেই রাষ্ট্রীয় 
জীবনে প্রতিচিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্য প্রতিযোগী 
এতিভাসিক কীতি অর্জন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে 
কেশবচন্দ্রের পূর্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে 
সুত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহধি দেবেন্দ্রণাদ ধসংক্কারে 
অন্তদিকে ডেভিড হেয়ার এবং ডি রোজিওর শিষ্যুগণ সমাজ- 
সংস্কারে অষ্টাদশ খুষ্ট শতাব্দীর ব্যক্তিহ্বাভিমানী অনধীনতার 
বা 110091)670091106-এর আদর্শাক ফুটাইয়া ভুলিতে চেষ্টা 
করেন । কেশবচঞ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি এক দিকে 
আপনার কর্ম জীবনে এই ছুই সংস্কার আতকে একীভূত করিয়া 
জীবনের সকল বিভাগে এই আঅনধীনতার আদর্শকে গড়িয়। 
তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে এতাবকাল পযন্ত 
কাবত যে ধর্ম ও পমাজ-সংক্ষার চেষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নি 
জীবনের বিচ্ছিন্ন কর্মোছ্ধমের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হইতেছিল, 
কেশবচন্দ্র সেইসকল বিচ্চিন্ন শক্ত্িকেন্দ্রকে একত্রিত করিয়া 
দলবদ্ধ হইয়া এই সংস্কার কাঁধে প্রবৃত্ত হন। মহষি প্রাচীন 


ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পঠভূমিক! ৩১ 
শান্তর ও গুরুর প্রতুত্ব কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক 
ধর্মান্থীকে জাপনার স্বাভিমত কিংবা সংজ্জানের (0০078018700) 
উপরে একান্তভাবে গ্রাতিচিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন 
নাইঈ । কলিকাতা ব্রাঙ্গলমাজ শান্স গুরু বর্জন করিয়া, উপাসক্ক- 
গণের ধমজীবন ও কর্মজাবন পরিচালনায় শান গুরুর প্রাচীন 
ভার্ধিকার মহধির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনার্থীকে 
আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই 
কেশবচন্্র প্রথম জীবনে ব্রাঙ্মমমাজে একগকারের সাধারণতন্ 
গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হন । ধর্মসাধনে ব্যক্তি বিশেষের 
অসঙ্গত প্রভৃহের গ্ুতিবাদ করিয়া কেশবচন্দ্রের ভারতবষায় 
ব্রা্মসমাজের প্রাতিষ্ট। হয়। আর ধর্ম ও সমাজসংস্কারে 
কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্বীয় জীবণে 
শ্বরেত্্রনাথও ঠিক সেই কাজটিই করিয়াছেন 

সুরেত্বনাখের কমুজীবনের সুটনার বহুদিন পুর্ব হইতেই 
এ দেশের উতারজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে আন্পে থে 
রাষ্্ায় আদশ ও আকাজ্। জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে 
নুতিমন্ত কারয়ীহ শরেন্দনাথ আমাদের রাঙ্রীয় কম্ক্ষেত্রে 
আসিয়া দণডয়িমান হান । ব্রিটিশ শাসনের গ্রথমাবধিই বাংলার 
এবং খধিশেবত কলিকাতার সমাজের সন্্রান্ত লোকেরা 
বেসরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়। সম্ 
সময়ে বিশেষ বিশেষ রাহ্ীয় বিধি ব্যবস্থা সন্বন্ধে আপনাপন 
মতাম্জ বাত করিয়া তাহার পরিবর্তন বা সংশোধনের চেষ্টা 


৩২ প্রফুল্ল চাকী 


করিতেন। সময় সময় রাজপুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক 
হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাদিগের অভিপ্রায় 
জানিতে চাহিতেন। এ সময়েরই কাছাকাছি কলিকাঁতার 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে । 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, 
দিগম্থর মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদ1স পাল 
সেকালের বাংলার মপশীধিগণ সকলেই ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসো- 
সিয়েশনভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইহারাই আপনাদের [বটারবুদ্ধি 
আন্ুযায়ী রাষ্রীয় বিধি ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং 
সময়ে সময়ে দেশের অভাব ভাভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের 
গোচরে প্রেরণ করিতেন। পাজপুরুষেরাও ইহাদগকে 
জনমগ্ডলীর স্বাভাবিক অধিনায়ক বা ২৪৮৪7৪] 15690675 
বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহাঁদিগের মতামতের প্রতি যখাযোগ্য 
মধীদা গ্রদশন করিতেন । ব্রিটিশ হইগুয়ান সভী সবদা 
জমিদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষত কলিকাতি। ও 
তনিকটবতা স্থানের জমিদারগণের স্বঙ্-স্বাথ রক্ষার জন্তাই এই 
সভার জন্ম হরু। ইহার সভ্য এবং আধশামক সকলেই 
জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন । কৃষ্ণদাস পাপ জমীদার ছিলেন ন 
বটে, কিন্তু জমিদারী স্বত-ন্বার্থেদ পরিপোষক এবং জমিদার 
সমাজের মুখ-পাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানিন্তণ রাষ্্রীয় জীবনে 
গ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিগান সভ। জামদারদিগের 
সভা হইলেও প্রয়োজন মত আপনাদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী 


ভ.রতের মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকা ৩৩ 


দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের রাষ্্ীয় স্বত্ব-স্বার্থসংরক্ষণে একেবারে 
উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাহাদের বিচার আলোচনায় 
জননাধারণের ত কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের পক্ষেও 
সাক্ষাত্ভাবে যোগদান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল না । 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান সভার নেতৃবর্গ জমিদারী স্বত্ব-স্থার্থের সঙ্গে 
মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-শ্বার্থ রক্ষা 
করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে 
কোনে! রাষ্ীয় কমসাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাহাদের হিল না। 
স্বতর।ং রাষ্ট্র শক্তিকে জাগাইয়া সংহত লোকমতের ভুর্জয় শক্তি 
প্রয়োগে বাঁজপুরুষপিগের স্বেস্ছ!চারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
এ পধন্ত কোনো চেষ্টাই হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত 
ও শিক্ষার্থা সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার 
আকাজ1 জাগিয়া উঠিতেছিল। 

ফলত যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিত্বাভিমান 
জাগিয়। প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত ধমের বিশ্বাসকে 
ভাঙ্গিয়। তাহাদিগকে ধমদ্রোহা ও সমাঁজদ্রোহী করিয়া তুলে, 
তাহাতেই আবার তাহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদ্দেশাভিমানের 
সঞ্চার হয়। আমাদের সেকালের ধম ও সমাজ সংস্কার চেষ্টা 
বহুল পরিমাণে যুয়োপীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিল 
সত্য । কিন্ত ইহ! সত্বেও যে এই সকল সংস্কার চেষ্টার অন্তরালে 


একটা প্রবল স্বদেশাভিমানও জাগিয়া উঠিতেছিল ইহাঁও 
৬. 


৩৭ প্রফুল চাকা 


অস্বীকার কর! যায় না। ফুরোপীয় সমাজের তুলণাঁয় আমাদের 
নিজেদের সমাজ-জীবন অতিশয় হান, এবং যুরোসের যুঞ্জিবাদের 
তৌলদণ্ডে আম!দিগের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনা অতাস্ত ভ্রান্ত ও 
কুসংস্কার পুর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর হীনতা বোধ 
সর্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে অত্ান্ত আঘাত করিত । 
এই বেদনার উত্তেজন!তেই আমরা “তখন এতটা দিকৃবিদিক 
জ্ঞানশুশ্য হইয়! আমাদের ধমের ও সমাজের সংস্কার সাধনে 
নিযুক্ত হইয়াছিলাম । আমাদের এই সংস্কার চেষ্টা যদি 
সব তোভাবে খুষ্ঠীয়ানীপন্থা অনুসরণ করিয়। চলিতে পারিত তাহ! 
হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকারের সতা 
স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত ন1। কিন্তু যে বাক্তিস্নাভি- 
মান বা 10915100181131)) এবং যুক্তিবাদ ব| 13801078119) 
আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধার্মর অন্ুশাসনকে অগ্রাঙ্ 
করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে 
খুষট-ধর্মে বিশ্বাস স্বাপন এবং রুরোগীয় সমাঁজবিধানের বন্যতা- 
গ্রহণও একান্তই অসাধ্য করিয়া ভুলে । স্বদেশের বেদপুরাণা- 
দিকে মনুষ্য প্রতিভ| রচিত এবং সাধারণ মানব-বুদ্ধ-সহজ 
ভ্রম-কল্পনা-গ্রসৃত বলিয়া, প্রামাণ্য-মধাদ। নষ্ট করিয়া খুষ্ঠীয়ানের 
বাইবেলকে ইশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্থ বলিয়া গ্রহণ করিবার 
আর কোন পথ রহিল না । শ্রকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়! 
দিয়া যীশু খুষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা মসাধা হইল। 
অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খুষ্টীয়ান্‌ ধর্ম প্রচাঁরকের! হিন্দু- 
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ধের উপরে নিঙ্গেদের ধর্মের আতাস্তিক শ্রেষ্ঠন্ের দাবী সপ্রমাণ 
করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধমের মত ও বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত 
ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন 
তাহাদের এই অযথ। নিন্দাবাদের ফলেই,_যে স্বদেশের ধর্মকে 
এককালে আমর হীন বলিয়া বর্ন করিয়াছিলাম, তাহারই 
সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্টহ্বাভিমান 
জাগিয়া উঠিল। মানুষ এজগত্তে নিজের প্রাণের মধো যে 
ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও 
অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এইজন্য প্রেমকে 
ফোটায়। গঘ্বণা ঘ্বণাকেই বাড়াইয়া। দেয়। একের অহঙ্কার 
অন্ভিমাঁন, অপরের অতন্কার অভিমানে আঘাত করিয়াই তাহাকে 
জাগাইয়া তুলে । মানবপ্রকৃতির এই নিয়মবশে খুষ্ঠীয়ান 
ধর্ম-প্রচারকরদিগের অসঙ্গত ধমাভিমান আমাদিগের অশ্রে 
স্বদেশের বর্মসন্বন্দেত একট! প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়! 
দিল। নাহার! একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্মের সংস্কার কাধে 
বতা হইয়া স্বদেশবালীগণের নিকটে নিয়ুতই সেই ধর্মের ভ্রম- 
প্রমাদের বাখ্যা করিতেছিলেনঃ এখন তাহ1রাই আবার জগতের 
অপরাপর ধর্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া! আপনাদের প্রাচীন ধর্মের 
শ্ঠিহ প্রতিপাদনে যত্ববান্‌ হইলেন। এইবূপে রাজা রামমোহন 
রায়, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা রাজনারায়ণ বন্, 
ইহীরা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দু- 
ধমের সংন্কারের চেষ্টা করেন সেইরূপ অন্যদিকে, বিঙ্েশখীয় 
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প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্মেরই সনাতন-তত্ব ও চিরন্তন 
আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্টত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনা- 
দিগের পুরাতন ধর্মের যে শ্রেষ্টস্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের 
মধ্যে ক্রমে জাগিয়৷ উঠে তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের 
স্থাপিত হয়। 

বহুবিধ মানসিক সামাজিক এবং রাষ্্রীয় শক্তির সাহায্যে 
'নবোদিত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে ইংরোজ 
শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নৃতন শ্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয় 
সেই শিক্ষারই বিস্তারের সঙজে সঙ্গে, একদিকে দেশের নর 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুব ও 
ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানা বিষয়ে একট! প্রবল প্রতিযোগিত: 
জন্মিতে আরম্ত করে । এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে 
এক অভিনব স্বদেশগ্রীতি এবং অন্যদিকে একট বিজাতীয় 
পরজাতি বিদ্বেষও জাগিয়া উঠে । তদানিন্তন বাঁংল| সাহিতোর 
ভিতর দিয়। এই নূতন স্বজাতি-বাঁশ্সল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই-ই 
মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন”-এর 
প্রতিন্ঠ। করেন। নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে বঙ্গদর্শন 
স্বদেশের প্রাচীন গৌরব-স্ৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ 
প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবী নচন্দ্র, 
গোবিন্দ্র চন্দ্র, রল্ললাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ, মনোমোহন 
প্রভৃতির কবি-প্রতিভা নানা দিকে ও নানাভাবে এই ম্বদেশা- 


ভারতের মুক্তি-সংগ্রমের পটভূমিক! ৩৭ 


ভিমানকে ফুটাইয়! তুলে। হেমচন্দ্রের “ভারত সঙ্গীত,” 
সত্যন্্রনাথের “গাও ভারতের জয়, হোক ভারতের জয়, কি 
ভয় কি ভয় গাঁও ভারতের জয়” গোবিন্দচন্দ্ের “কত কাল পরে, 
বল ভারত রে” এবং প্রাচীন স্মৃতি বাহিনী “যমুনা! লহরী” 
মনোৌমোহনের “দিনের দিন সবে দীন” _-এই সময়েই এই 
সকল জাতীয় সঙ্গাত প্রচারিত হয়| দানবন্ধুর *“নীলদর্পণ” 
ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। উপেন্দ্র নাথের “শরত- 
সরেজিনী” ও পস্থরেন্দ্র-বিনোর্দিশী” মীলদর্পণের মর্মঘাতিনী 
উদ্বীপনাতে নৃতন ইন্ধন সংযোগ করিয়া দেয়। নবপ্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গরঙ্গ-মঞ্চও পুনঃ পুনঃ এই মকল নাটকের অভিনয় করিয়া 
ইহাদিগের শিক্ষা এবং উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্ো 
ছড়াইয়। দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্ের “পলাশীর যুদ্ধ” 
প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশ 'গ্লীতিকে আধুনিক 
রাষ্্ীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়। দেয়। “ভারত মাতা” 
প্রভৃতি নৃতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রীতিকে এক 
নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। 
এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির স্থরধুনী-ক্রেত যখন শিক্ষিত 
বজগসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন 
চেতনার সঞ্চার করিতে আরন্ত করে, তখন এই স্বাদেশিকতার 
তরঙ্গমুখে, এই নূতন দেশচধার পুরোহিত রূপে, স্থরেন্দ্নাথ 
স্বদেশের বাহ্রীয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্তীয়মান হ'ন। আর 
টদবককপায় দেশ-কাঁল-পাত্রের এরূপ শুভ যোগাধোগ ঘটিয়াছিল 
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বলিয়াই, ভীহার কর্মজীবন এমন অনন্যসাধারণ সফলতা 
লাভ করিয়াছে। 

কোনো দেশে যখনি কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে 
আরম্ভ করে, তখন সর্বাদৌ তাহা! উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিহীন 
উদ্যমশীল যুবক মগুলীর চিন্তকেই আকমণ করিয়া থাকে । 
আমাদিগের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেম্ সর্বপ্রথমে 
শিক্ষার্থী যুবকগণের চিন্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের 
যৌবনস্বভাবস্থলভ কল্পন। ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিযাই 
বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্থ এই অভিনব স্বাদেশিকত! 
প্রথমেই কোন প্রকারের বস্ত্রতন্রতাও লাভ করিতে পারে নাই । 
বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ বঙ্গদর্শনের সাহায্যে 
দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মুতি 
জাগাইয়! কিয়ণপরিমাণে তাহাদের নৃতন স্বাদেশিকতাকে একট! 
এঁতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন সতা। 
কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ 
সভ্যতার ও সাধনার লুপ্ত গৌরবের টদ্ধারে যে পরিমাণে 
মনোনিবেশ করিয়াছিল, তাহার পুবতন রা্ীয় জীবনের 
আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করে নাই । বিশেষত 
দেশের আধুনিক রাষ্্রী় আশা ও আকাঙক্ষার বিচার আলোচ৮ন! 
কখনই প্রকাশ্য ভাবে বঙ্গদর্শনে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। 
“কমলাকান্তের দণ্তরূ-এ লেখকের অনাধারণ গ্লেষালঙ্কারে 
আচ্ছাদিত হইয়া আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্বীয় চিন্তা ও 
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আ দর্শেরই গভীর আলোচনা রহিয়াছে সত্য; কিন্তু অতি অল্প 
লোকেই সে জনয়ে “কমলাকান্তের” সুমধুর বিজ্রপাত্মক 
স্থরসিকতার নিগুট মর্ম-উদ্ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্য 
শিক্ষাভিমানী লৌোকেও কেবল তীহার অপুর সাহিত্যরসটুকুই 
আস্বাদন করিতেন, লেখকের অদ্ভুত কৌতুককুশলতা এবং 
অসাধারণ শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এসকল 
ছলাকলার অন্তরালে যে গভীর সমাজতন্ব ও রাষ্টরতত্ব 
লকাইয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভ করেন নাই। এই সকল 
কারণে, বঙ্গদর্শন নানাদিক দিয়া 'আমাদিগের নবজ্ঞাত 
্াদেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিয়াও) উহাকে বিশেষ ভাবে 
বস্ত-ভন্তর করিয়া তুলিতে পারে নাই। শ্ররেন্দ্রনাথই প্রথমে এইট 
স্বাদেশিকতার মধ্যে এক শাভিনব এবং ঈন্মাদিনী এঁতিহাসিকা 
উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। 

বৎসর পঞ্চ!শ পুর্বে আমাদিগের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের 
হান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে 
কিয় পরিমাণে ভারতবধের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্ত সে 
সকল ইতিহাস ইংরেজেরই রচিত ছিল । সেকালে যুরোপের 
ইতিহাস বলিতে লোকে কেবল কতকগ্চল রাজার নাম এবং 
তাহাদের যুদ্ধবিঠ্রাহাদির বিবরণই বুঝিত। হই্ত্িহাস ষে 
সনজ-বিড্ভানের অঙ্গ, এতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে 
মানব-গ্রকৃতির আশা ও আকাতক্ষ। এবং তাহার আত্মচরিতার্থতা 
লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস 
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যে পরবর্তাঁ যুগের জনমগ্ডলীর কর্মজীবনের উদ্দীপনার ও শিক্ষার 
মূল সূত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়া যায়, 
এ সকল কথা সে কালের যুরোগীয় এঁতিহাসিকেরাও ভাল 
করিয়া ধরেন নাই। এঁতিহাসিক আলোচনার এই পদ্ধন্তি 
তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমর! 
সে সময়ে স্কুল কলেজে যে সকল ইতিহাস পাঠ করিতাম, তাহার 
ভিতরে কোনো উন্নত আদর্শ কিংব। কর্মের উদ্দীপনা আছে, ইহ। 
অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণেই যদিও 
ভারতবসের ও ইংলগ্ডের--আর বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়া 
প্রাচীন গ্রীস, রোম ও মধ্যযুগের যুরোপখণ্ডের ইতিহান পাঠ 
করিতাম, কিন্তু এ সকল আমাদিগের প্রাণে কোনো প্রকারের 
সজীব স্বদেশ প্রেমের কিংবা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে 
পারিত না। স্ুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ত্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়াই সর্বপ্রথমে আমাদের নব্াশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে 
প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির শ্বদেশভক্তির 
আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন । 

স্থপেন্দ্রনা্ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই 
৬আনন্দমোহন বস্থ মহাশয়ের সঙ্গে একযোগে সবপ্রথমে কলি 
কাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবুন্দকে লইয়া এক ছাত্রসভ'র 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্রসভাই তাহার স্বাদেশিক কর্মের 
প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। বে অলোকসামাস্া 
বাগািতা শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নবাশিক্ষিত 
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সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়। তাহার অনন্থপ্রতিযোদী 
এঁতিহাসিক প্রতিপন্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাঁতার এই 
ছাত্রসভাতেই তাহা সর্ব প্রথমে স্ফরিত হয়। এই ছাত্র- 
সভায় স্বরেন্রনাথ “শিখ শক্তির অভ্যুদয়-]11)9 1139 0£ 1019 
31107) 10/০৮--সন্ন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তত। প্রদান করেন, 
তাহার স্মতি,-সেই বক্তৃত। ধাহার! শুনিয়াছিলেন__উাহ[দিগের 
চিন্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবেনা। শিখ ধর্মের উত্পত্তি, শিখ 
খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল ও পরে ব্রিটিশ প্রতৃশক্তির 
সঙ্গে শিখ খাঁলসার যুদ্ধ বিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুলপাঠা 
ভারত ইতিহালের মধ্যেও ছিল। স্তরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে 
সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল 
এমন নহে । কিন্তু সেই সকল পুর্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে 
স্বরা% প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদামান ছিল, 
স্বরেন্্নাথের অতড়িত"সঞ্চারিণী বাখী-প্রতিভাই সর্বপ্রথমে 
আমাদের নিকট তাহ! ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের 
নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানম চক্ষে আধুনিক ভারতবধষের 
ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপন! প্রকাশিত 
হইতে আরম্ত করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক 
ভারতক্ষেত্রে যে এক ৰিশাল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, 
তাহার মধাদাজ্ঞ।ন তখনে। তআমাদের জন্মায় নাই। আুতরাং 
সে সময়ে মহারাঁছ্ ইতিহাসের উদ্দীপনা আগাঁদিগের নবজাগ্রাত 
'্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নুতন, 
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ব্বাদেশিকতা তখন একট! কল্পিত বিশবজনীনতার ভাব অবলম্বন 
করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র 
আমাদের চিত্তকে তখন অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া 
কোনে! গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। 
হিন্দু ধরনের প্রচলিত প্রাণহীন কর্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষানুগত 
বিশ্বাস একেবারে ভাঁসিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ 'প্রপীড়িত 
হিন্দুসমাজের প্রতিও গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল 
কারণে ছত্রপতি মহারাজা শিবাজী ভারতে যে মহা হিন্দুরা সু 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম ও উন্নত মর্ধাদা 
উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অন্ত পক্ষে 
বাব। নানক প্রবতিত ধর্সে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের 
কর্মবাছুলা ছিল না, অন্যদিকে সেই রূপ গুরুগোবিন্দ প্রাতিচিতত 
সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনও বৈষম্য ছিল নাঁ। শিখ 
খালসা বহুল পরিমানে ইংলগ্ডের পিউরিট্যান (1১071072) 
সাধারণতন্ত্রের ব। 00177007)88100)-এর অনুরূপ ছিল । আর 
এই জন্যই আমাঁদের ইংরেজি শিক্ষা যুরোগীয় সাধানায় অভিভাত" 
চিন্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন গ্রবলভাবে অধিকার 
করিতে পারিয়াছিল। টডের রাজস্থান ইহার অনেক পুরেই 
রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের পদ্থিনীর উপথানের 
ভিতর দিয়া রাজপুত সমাজের অলৌকিক দর্দেশচঘার উদ্দীপন। 
বাংল! সাহিত্যেও প্রবেশ করিয়াছিল সতা; শিল্ত পদ্ধিনর 
উপাখান যে একান্তই “পৌরাণিকী” কাহিনীর উপরে গ্রাতিষ্ঠিত 
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নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব পরিগুষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে 
শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুশিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
চক্ষু রাজপুতনার কীতি কাহিনীর উপরেও গিয়। পড়িল। 
এইরপে স্থরেন্দ্রনাথই সব প্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের 
আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন। 

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়া "আমরা এতাবতকাল 
পধস্ত তাহা হইতে গ্রকৃতপক্ষে কোনো গ্রকারের সত্য 
সাদেশিকতার উদ্দীপন। সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ 
য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়া তাহার ভিতরে যে রাধ্ীয় 
'বাধীনতার প্রেরণ। আছেঃ তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি 
নাই। শররেন্দ্রনাথের বাঞ্াগ্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক 
ঘরোপীয় ইতিহাসের রাহীয় স্বাধীনতার আদশকেও উজ্জ্বল 
কিয়া ধরে। মাট্সিনির দৈবীপ্রতিভা, গ্যারীবল্টীর স্বদেশ- 
উদ্দারখল্ে অদ্ভুত কম্মচেন্টাঃ বুন ইতালী (98778 16215) 
সমপ্ুদায়ের এবং বা আয়লন্ডের (তম 176107)4) আত্মোহ- 
সগপুণ দেশচঘা, এসকলের কথা শ্তরেন্্নাথই সবপ্রথমে এদেশে 
প্রচার করেন এবং তাহার এই সকল এতিহাসিক শিক্ষাকে 
আশ্রয় করিয়া পুর্বে আমাদের যে শ্বদেশাভিমীন বকুল পরিমাণে 
কবি কল্পন। ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন কবিয়াই ফুটিয়! 
উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের 
দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয় পরিমাণে 
সত্যোপেত ও বন্তুতন্ত্র হইয়।৷ উঠিল । 


88 প্রফুল্ল চাকী 


এইরূপে স্ুরেন্দ্রনাথ যে স্বদেশ-গ্রীতিকে আশ্রয় করিয়া 
আপনার রাধীয় কর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমাবধি সমগ্র 
ভারতবর্ষই তাহার উপজীব্য ছিল। বাঙালীর প্রকৃতির এবং 
বাংলার ইতিহাসের বিশেষত্ব হইতেই আমাদিগের স্বদেশপ্রীতির 
এই অপূর্ব উদারতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই আধুনিক 
স্বাদেশিকত1 এ পর্ধন্ত বাংলা, মহারাষ্ট ও পাঞ্জাব এই তিন 
প্রদেশেই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল । 

ইংবেজ এদেশে না আসিলে ভারভরাষ্টে মারাঠা ও শিখ 
ইহারাই সম্ভবতঃ মোগলের উন্নরাধিকারী হইয়া দেশের 
শাঁসন শক্তিকে অধিকার করিয়া বসিতেন। বৃটিশ প্রভূশক্তির 
প্রতিষ্ঠায় তাহাদের সে আশা নির্মূল হইলেও তাহার স্মৃতি 
শিখ বা মারাঠার চিত্ত হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 
আর এই কারণে পাণ্রাবের কিন্বা মহারাষ্টের স্বাদেশিকতার 
মধ্যে একট। প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্ব লুকাইয়! আছে। বাংলায় 
সেরূপ কোনে! এতিহামিক স্মৃতি নাই বলিয়াই, বাঙালীর 
স্বাদেশিকতার কোন প্রাদেশিক আশ্রয় নাই । অন্যদিকে 
বাঙ্গালীর প্রকৃতিও শিখ বা মারাঠার প্রকৃতির মত নূহ। 
শিখ খাল্মা ভারতমাতার বাহুতেই বল সঞ্চার করিয়াছে, 
কিন বিশেষভাবে তাহার বাণীশক্তি অধিকার করিতে পারে 
নাই। অন্যদিকে মারাঠা ও ধাঙ্গালী ইহাদের বুদ্ধিবল ভারতের 
অপরাপর জাতির বুদ্ধিবল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও বাঙ্গালার 
বুদ্ধিতে ও মারাঠার বুদ্ধিতে প্রভেদও বিস্তর । মারাঠার বুদ্ধি 
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কাধকরী, (1):8981981) বাজালীর বুদ্ধি ভাবময়ী, (10981156)0) 
বল! যায়। কাধকরী বুদ্ধি ফলসন্ষিতস্ব-_কর্মাকর্মের আসন্ন 
ফল লক্ষ্য করিয়া চলে । ভাবময়ী বুদ্ধি সত্যসান্ধগ্গ্ভ ; কর্মা- 
কর্মের প্রত্যক্ষ ফলাফলকে অগ্রাহ্হা করিয়া ভাবরাজ্যে ও 
তন্বঙ্গে তাহার কি পরিণাম ঘটিাত্ব তাহাই কেবল দেখে। 
কাধকরী বুদ্ধি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া বাস্তবকে ধরিতে 
চাহে । ভাবময়ী বুদ্ধি বাস্তবকে উপেক্ষ। করিয়। আদর্শেতেই 
আত্মসমর্পণ করে। ভাবময়ী বুদ্ধি দেশচধা ও দেশভক্তিকে 
সর্বপ্রকীরের প্রাদেশ্বিকত। ও সাম্প্রদাফ়িকত। হইতে যথাসম্ভব 
মুক্ত করিয়। উদার ও সার্জনীন করিতে চাহে। রাস্থীয় 
জাবনে কাধকরা বুদ্ধি আসন্নকলসন্ধিৎস্ব 7911610181)-এর 
ব। রাজনীতিকের স্ট্টি করে। আর ভাবময়ী বুদ্ধি দূরদর্শী 
ও সম্যকদশী নীতিচ্ 9%6990881)-এরই সৃষ্টি করিয়। থাকে। 
মহারাষ্ট্রের ও বাংলার কর্মজীবনের তুলনায় এই দুই জাতীয় 
মানববুন্ধির ভেদাভেদের খিলক্ষণ পরিচয় পাওয়। যাঁয়। 
আর বাঙ্গালীর প্রকৃতির গুণে এবং আধুনিক বাংলার 
ইতিহাসের কোন বিশেষ রাহ্রীয় গৌরব স্মৃতির অভাবে, 
আ'মাদিগের বর্ধমান স্বাদেশিকতা যেমন সমগ্র ভারতবর্ষকে 
আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইরূপ বাঙ্গালী কর্মনায়ক 
স্বরেন্দ্রনাথের রাস্ীয় কর্মজীবন ও সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য 
করিয়াই গড়িতে আরম্ত করে। স্ুরেন্দ্রনীথের পুর্বে ভারতের 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্ট। প্রাদেশিক শাসনের ভালমন্দ 
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লইয়াই বিব্রত এবং প্রাদেশিক জীবনের সঙ্গীর্ণ সীমার মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল। কবি-কল্পনাতে এবং সংবাদপত্রেই কেবল 
ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধের কতকট! প্রমাণ পাওয়া যাইত; 
নতুবা এক প্রদেশের সুখ ছংখু অন্থপ্রদেশের চিন্তকে বিক্ষুব্গ 
করিত কিনা সন্দেহ। কলিকাতার ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান-স ভা, 
পুণার সাব'জনীক সম্ভা ও মান্দ্রাজের মহাজন সভা, এ সকলই 
প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। স্রেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে 
যে ভারত সভার বা 11)0181) 4800186101)-এর জন্ম হয়, 
তাহাই সর্প্রথমে এই প্রাদশিকতাকে : অতিক্রম করিয়। 
সমগ্র ভারতের রাষ্টীঘ় কর্ম ও চিন্তাকে এক সুরে গাখিয়। 
তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্মকে এক বিশাল কর্মজালে 
আবছ করিবার আকাডক্ষা লইয়া ভারতসভার জন্ম হয় এবং 
অল্পদিন মধোই উত্তরভারতের বড বড় স্চরে শাখা সভ। 
সকল গঠিত হইতে আরশু করে। এইরপে প্রয়াগ কানপুর 
মীরাট ও লাহোরে শাখা-ভারাতসভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ 
কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের বা্বীয়শক্তিকে সংহত করিবার 
জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, অর্ধশতাব্ডা পুর্বে স্ুরেন্দনাথের 
প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃত পক্ষে সব প্রথমে সেই চেষ্টার 
স্ব্রপাত করে। যে স্বদেশীভিমানকে আশ্রয় করিয়া 'ভারত- 
সভা দেশের রাষ্ু শক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, 
কংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যদি তাহ! একান্ত বহিমুখীন হইয়। 
না পড়িত, তাহ! হইলে আমাদের রাবী জীবনে আজ 
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প্রজাশত্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত ও স্থপতিচিত হইতে 
পারিত তাহা এখন কল্পনা করাও সুকঠিন। 

ফলত কংগ্রস্রে জন্মের পুর্ণ হইতেই স্ুরেন্দনাথ 
প্রভৃতি ভারত-লভার কর্মনায়কগণ একট] বিরাট জাতীয় সমিতি 
গঠন করিবার চেঞ্। করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই 
নানাস্থানে শাখা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আর কংগ্রেসের 
জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনীঠিক লাট ডফ.রিনের যে কতকট! 
সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। স্থতরাং স্থরেন্দ্রনাথ 
দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার 
প্রতি লক্ষা করিয়াই যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, এ কথা 
বলাও কঠিন। বোন্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সমষে স্রেন্দ্রনাথ 
ও আনন্দমোহন ভারত-সভার তন্রাবপানে কলিকাতায় একট। 
জাতীয় সম্মিলনের বাবস্থ। করেন এবং কধগ্রেসের অধিবেশনের 
সমকালেই কলিকাতার আলবাট হলে জাতীয় সমিতির বা 
৯11070%৮1 001719):91)06 এর অধিবেশন হয় স্ুরেন্ত্রণাণ 
কংগ্রেসের সংবাদ রাঁখিতেন কিনা, জানিশা। কিন্গু এই 
(091)19791)98) কনফারেন্নে দেশের নাশাস্থান ঠইতে যে সকল 
লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তার! যে কংগ্রেসের কথা কিছুই 
শুনেন নাই ইহা জানি | ইহারা সকলেই এই 70071 
00077197'91)99-কে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যত গ্রজা- 
শক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস 
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যদি সহসা এই স্থানটি পুর্ণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা 
হইলে আজ স্ুরেন্্রনাথের এই [56০708] 0০01 £ আমাদিগের 
রাস্তরীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তিকেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান 
সেক্রেটারী আযালান হিউম। ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার 
প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইএর 
প্রবীণতম কৌন্সিলী ফিরোজসা মেহেতা, মাত্রার প্রসিদ্ধ 
উকীল স্ুত্রক্ষণয আয়ার। কংগ্রেমপ এইরূপে প্রথম হইতেই 
অসাধারণ পদবল ও ধনবলের উপরেই গ্রতিষ্ঠালাভ করে। 
সুরেন্দ্রনাথের কর্মচেষ্টার অন্তরালে তখন এ ছু"য়ের কিছুই ছিল 
না। সুতরাং কংগ্রেস যে স্থরেন্দ্রনাথের প্রতিচিত 56101091 
001)1676006-কে সহজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহ। কিছুই 
আশ্চর্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃতপক্ষে আমাদের রায় 
জীবনের ক্ষতি হইয়াছে, না লাভ হইয়াছে বলা কঠিন নহে | 
কংগ্রেস যতট। রাতারাতি বাড়িয়া উ্ভিয়াছিল, স্থরেন্দ্রনাথের 
কন্ফারেন্দের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে স্থুরেন্দ্ 
নাথের এই কর্মচেই। যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত 
না হইত তাহ। হইলে দেশে আজ যে প্রভূত শক্তিশালী 
রাষ্্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত, কংগ্রেস তাহ! যে 
কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ- 
ভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক 
কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু নুরেন্দ্রনাথ ভারতের 
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জেলায় জেলা লোকমত সংগঠনের জগ্ত যে সকল রা্ীয় 
সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি 
হরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রা্ীয় জীবনকে যে দুর্বল 
করিয়াছে ইহাও অন্বীকার কর! সম্ভব নহে। কংগ্রেসের 
প্রধান কীতি ছুটী--এক ল ক্রসের ১৮৯১ সালের ইগ্ডিয়া 
কাউন্নিলস, আ্যাক্ট, আর অন্ত লড মর্লের আধুনিক 
কাউন্লিল সংস্কার । কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল 
রাষ্্রীয় সভ। গড়ি! উঠি:তছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া দেশের 
কংখ্োেস দেশের বে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই 
ক্ষত পুরণ করিঠে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। ফলত 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আনাদের আধুনিক রাষ্ত্ীয় 
কর্মচেস্টায় স্রেন্্নাখের অনন্য প্রতিযোগী অধিনায়কত্ লাভের 
পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে স্রেন্দ্নাথ 
কিয়ৎপরিমাণে কংগ্সেনের অর্থশালী নেতৃবগের মুখপেক্ষী 
হইয়া, আ।পণি প্রপমে যে পথে চলিয়া দেশের গ্রজা-শক্তিকে 
জাগাইয়। তুলিভেছিলেন, সে পথ অনেকট। পরিত্যাগ করিয়া, 
খহুল পরিমাণে আপনার কর্ম জীবনের সম্পূর্ণ সফলতার ও 
ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। 


তৃতীয় অধ্যায় 

্াহলাল্প্ শক্তি শু ল্বিপ্রল আাধনাক্প ইত্তিহাত 

লড কান যখন ভারতের শাসনকর্তা তখন তাহার কুটিল 
রাষ্ট্রবাবস্থায় জনসাধারণ চঞ্চল হইয়। উঠিয়াছিল। ১৯০৩ 
খুস্টাব্ষে তিনি বঙ্গভঙ্গের কল্পনায় মাতিয়। উঠিলেন এবং 
পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকালে স্বীয় অভিপ্রায় বাক্ত করিয়া ফেলিলেন। 
এই উদ্দেশ্যে প্রথম একটি খসড়া প্রস্তাব সাধারণের বিবেচনা 
ও সমালোচনার জন্য প্রচার করা হয়। ইহাতে আসাম 
প্রদেশের আয়তন কিছু বধিত করা হইয়াছিল এবং 'একপিকে 
বঙদেশ অপরদিকে মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের শীমান্তেণ কিছু 
কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছিল। ইহার ফলে বঙ্গ প্রদেশের 
জনসংখা!। প্রায় এককোৌোটি দশলক্ষ হ্রাস পাইবার সন্তাবন। 
ছিল। এই প্রস্তাব অধিকারাদের মনঃপুত না হওয়া 
নাকচ হয় এবং ইহার পরিবর্তে একটি বৃহত্তর প্রস্তাব উপ- 
স্থাপিত হয়--ইহ,র কারণ স্বরূপ বলা হয় যে এই প্রস্তাব 
কাধকরী হইলে বঙ্গ প্রদেশের শাসনকর্তার শাসনভার প্রয়ো- 
জনীয়রূপে লঘু হইবে । উপরন্ত ইহা দ্বারা যে অঞ্চল বঙ্গ 
প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহার অধিবাসীদের আইনসঙ্গত 
স্বার্থরক্ষা সন্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব হইবে। 

এই প্রস্তাবে আসাম গ্রদেশের সহিত বঙ্গপ্রদেশের 


বাংল!র শক্তি ও বিপ্রব সাধনার ইঠ্হাস ৫১ 


পূর্বাঞ্চল সংযুক্ত করিয়! এক লেফটেনেন্ট গভর্ণরের প্রদেশ 
গঠিত হয় এবং ইহাকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে অভিহিত 
করা হয়। 

সীমান্ত প'ররর্ভনের পুরে আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা 
ছিল ষাট লক্ষ । নবগঠিত প্রদেশের জনসংখ্যা হইল তিন 
কোটি দশ লক্ষ । মুসলমানের সংখা হইল এক কোটি 
আশী লক্ষ এবং হিন্দুর সংখা হইল এক কোটি বিশ লক্ষ । 
বঙ্গপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের সীমান্তেরও বিছু কিছু 
পরিপর্তন করা হইল 'আর ওডিয়৷ ভাষাভাষা সম্বলপুর জেলা 
মধ্য প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উপপ্রদেশ উড়িষ্যার সহিত 
সংযুক্ত হইল। পাঁচটা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গড়িয়া দেশী রাজ্যও 
উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত হইল। পাঁচটি হিন্দি ভাষাভাষী 
দেশী রাজা বঙ্গ প্রদেশ হইতে পিচ্ছিনন হইয়! ম্ধাগ্রাদেশের সহিত 
সংযুক্ত হইল । এইরূপে নবগঠিত বঙ্গ প্রদেশের আয়তন হইল 
একলক্* একচল্লিশ হাজার ধর্গমাহল। আর জনসংখ্যা হইল 
পচ কোটি চল্লিশ লক্ষ | ইহার মধ্যে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্য। 
হইল চার কোটি কুড়ি লক্ষ এবং মুসলমানের সংখ্যা হইল 
নব্বই লক্ষ | 

পু'ব বঙ্গ প্রদেশের ক্ষেত্রফল ছিল এক লক্ষ উননববই হাজার 
বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ ; সুতরাং 
এই সীমান্ত পরিবর্তনের ফলে বঙ্গপ্রদেশ হারাইল চল্লিশ হাজার 
বর্গমাইল ভূমি এবং ছুই কোটি চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী । 


৫২ প্রফুল্ল চাকী 


এই প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ায় তখন বাঙালী জাতির 
সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা ও পুববঙ্গে মুনলমান প্রাধান্য 
স্থাপন করাই এই বঙ্গচ্ছেদের গুট উদ্দেশ্য বলিয়া স্টেট্স্মান্‌ 
পত্র প্রকাশ করিলেন । 

বঙ্গচ্ছেদের সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্ী হইবামাত্রই বাঙালী 
জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল । গভীর মনোবেদনায় চারি. 
দিকেই কুটনীতির প্রতিবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতায়, 
নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইতে 
লাগিল। সমস্ত দেশের উপর দিয়া কি এক বিষাদের বন্যা! 
বহিতে লাগিল। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়! 
গেল যে বিলাতে ভারত সচিব বঙগচ্জেদ মঞ্জুর করিয়াছেন । তুমুল 
আন্দোলনে ও আব্দন*নিবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া, 
বাঙালী আহত সিংহের গ্তায় গজিয়া উঠিল। ১৯০৫ সালের 
৭ই আগষ্ট তারিখে এই রাষ্্র-ব্যবস্থার প্রতিবাদকলে কলিকাতা 
টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল । বিশ হাজার 
লোক এই সভায় সমবেত হইলেন--সভাপতি হইলেন কাশীম- 
বাজারের সঙ্ারাঁজ। মনীন্্চন্দ্র নন্দী। ঘরের ভিতর লোক 
ধরিল না সভার অংশ মাঠে সরাইয়া লইতে হইল। সপ্তীবনী 
পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব বাহির হইল-- 
টাউনহলের সেই বিরাট সভায় বিলাতী দ্রধ্য বর্জন প্রস্তাব 
গুহীত হইল । দেশ গর্ভন করিয়া বলিল--বিলাতী দ্রব্য আর 
স্পর্শ করিব না। যে আন্দোলনে পুবে আবেদন-নিবেদনের 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস ৫৩ 


সবর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, তাহা এখন গুরুগজনে দেশ মুখরিত 
করিয়। তুলিল/--রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থনৈতিক 
আন্দোলনের গতিপথে প্রবাহিত হইল--দেশে শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতির প্রচেষ্টা প্রবল বেগে চলিতে লাগিল-বিলাতী বস্ 
পরিত্যাগ করিয়া লোকে “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়” দিয়। 
আঙ্গাবরণ করিতে লাগিল, বিলা'তী চুড়ির ভগ্ন অংশ সভাস্থলে 
স্তরগীকৃত হইতে লাগিল; সভায় সভায় বিলপাতী বশ্প, বিলাতী 
জামাকাপড় অগ্নিদাহে ভক্মীভূত কর! হইল, জড়িমা গ্রস্ত 
বাঙালীর দেতে যেন তডিৎগ্রবাহ বহিতে লাগিল-বাঙালীর 
ইতিহাসে, বাঙলার জীবনে এক নূতন অধায় আরম্ত হইল । 
মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৭ই আগস্টের বিরাট সভার 
কর্ণধার ছিলেন। ভার সোদনের কথা আজও আমরা ভুলি 
নাহ । রাজকতৃপক্ষের হঠকারিতার তিশি উর দিয়াছিলেন, 
“আমরা নিজবাসভুমে পরবাসী হইয়া যাইব। আমি এই 
পারণামাকে ভু করি, ইহার সন্তাবন! আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ 
সন্বদে আনাণে উত্কতিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ শত 
শতাব্দার স্নেহণন্ধন টুরটিয়া দিনে, সন্তার গভীর, নিবিড সংগতি 
অভেদ সম্বন্ধ ছিনভন করিয়া ফেলিপে; আর আমার 
আশঙ্কা? রাজকতৃপক্ষের প্রতি দেশের যে সহানুভূতি তাহাও 
নির্মল করিলে । এই অবস্থার কি ইহাতে শাসনকার্ষে কিছু 
মাত্র মৌঞ্ব হওয়া সম্ভব? ব্রিটিশ শাসানের সহিত চিরসম্পক্ত 
এক রাজবংশের প্রতিভূ-দ্ঘরূপ হইয়া গভার দাযিত্বজ্ঞান 


৫৪ প্রফুল্ল চাকী 


লইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে--বঙভঙগ নীতির ফলে 
অতি গহিততম রাষ্্রনীতিক ভুল করা হইল। আমার ইচ্ছা, 
কর্তৃপক্ষ ইহ1 বুঝিয়া এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিয়। এই সঙ্কল্প 
প্রত্যাহার করুন।” 

কিন্তু লর্ড কারন যে উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ নীতি আশ্রয় করিয়ী- 

ছিলেন তাহ] ছাঁড়িবার নহে, তাহার তীক্ষ দৃষ্টি বাংলার মভ্ভাগত 
শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল, তিনি বাঙালী জাতিকেই সামাজজা 
রক্ষার দিক হইতে অন্তরায় স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি 
চাহিয়াছিলেন-_- 

১। বাঙ্গালী জাতির সমাবেত শক্তি নস্ট করিতে । 

২। কলিকাতায় ঘে রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ গড়িয়! 
উঠিতেছিল, তাহার মুলোত্পাটন করিতে । 

৩। পূর্ববঙ্গে মুসলম!ন শক্তি পরিপু্ট করিয়া শিক্ষিত 
হিন্দুসম্প্রশায়ের দ্রু বর্ধনশীল শক্তিকে বাধা প্রদান 
করিতে । মুললমান প্রভাব পুর্বে বুদ্ধি হইলে 
হিন্দু শক্তি স্বভীবতই নত হইবে এই আশা উহার 
মনে ব্দ্ধমূল হইয়াছিল । 

ইংরেজ শাসনের মুল নীতিই ছিল-_1)55109 1) 1২016", 

লর্ড কার্জন স্বীয় প্রস্তাব বাংলার জমিদারমণ্ডলা কর্তৃক 

সমথিত করাইয়া লওয়ার বথেষ্ট চেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্ত 
সেদিন কেহ আক্মঙ্পার্থের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই । মহারাজ 
সূর্ধাকান্তের নিকট লর্ড কাঁজন শ্বয়ুং উপস্থিত হইয়া বঙগভ্জ 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস ৫ 


নীতি সমর্থন করার অনুরোধ করেন। তিশি রাঁজ-প্রতিনিধির 
এই অসঙ্গত প্রস্তাব মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন 
নাই । বাঙালীর এতখানি স্পদ্ধ। দেখিয়া লড কার্জন স্তন্তিত 
হইঞাছিলেন, কিন্তু তাহার ঢর্ভায় সঙ্কল্ল কোন কারণে ভঙ্গ 
হইবার নহে, তিশি বাংলার রাঁজ!-প্রজীঃ ধনী-দরিদ্র নারী-পুরুষ 
সঞ্লের বিরুদ্ধ মত হইলেও বাংল।কে দ্বিথপ্ডিত করিলেন। 
১৯০৫ সালের ( খুস্ট কের) ১লা সেপ্টেম্বর রাজ প্রতিনিধি 
ঘোষণা করিলেন যে ১৬ই অক্টে।?র বঙ্গবিভাগ অবধারিত সম্পন্ন 
হইবে। ক্রুদ্ধ বাঙালী পাপ্ট। জবাব দিয়া বলিল ১৬ই অক্টোবর 
€৩০শে আশ্বিন) হইতে আমাদের বন্ধন দু ঠর হইল । সারা 
বঙ্গের নেতৃবৃন্দের উৎসাহে সারা বঙ্গ ব্যাপিয়া “রাখী -বন্ধন”-এর 
মলনোতসব সম্পন হইল । সে উৎমবে কেহ রন্ধনশালায় অগ্নি 
অ(লাইলেন না,তুপ্ধপান ও কলাতার করিয়া সনস্ত দিন ভগবানের 
নিকট দেনের কল্যান কামনা করিলেন_াআর গঙাস্।ন করি 
মাতৃণ।ম উচ্চারণ করিতে করিতে পরস্পরের মণিবন্ধে রাখীবন্ধন 
করিয়া রবীন্দ্রনাথের রাখাণদ্ধন মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন) 
বাংলার মাটি বাংলার জল, 
বাংপার বায়ু বাংলার ফল, 


পুণা হউক্ক পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক হে ভগবান্‌! 


বাংলার ঘর, বাংল।র হাট, 
বাংলার বন, বাংলার মাঠ, 


৫৬ প্রফুল্ল চাকা 


পুর্ণ হউক; পূর্ণ হউক, 
পূর্ণ. হউক, হে ভগবান | 
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশ, 
ব(ঙালীর কাঁঞ্, বাঙালীর ভ|ষা, 


সত্য হউক, সতা হউক, 
সত্য হউক, হে ভগবান্‌! 


বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন. 
বাঙ্গালীর ঘর যত ভাই বোন 
এক হউক) এক হউক, 
এক হউক, হে ভগবান্‌! 

বিলাতের পার্লামেন্ট ভয় লর্ড মলে প্রকাশ করিলেন 
£7016 [02701670701 1301708] 18 ৪, 991190180৮1 এই পাণী 
ভারতে পৌগিবামাত্র খলিকাশার জনমভায় দঈাডাইয়া 
স্বরেন্্নাথের বজকণ্টে প্রত্রাত্তর গ্রুতিধবনি তুলিল_-- 

879 ফা]]] 01)3090619 61115 ২৪৮61০৭180৮” 1 এক 
অগ্রিমন্দ্রে সারা বাংলাদেশে আঞ্ন জুলিয়া উঠিল । বাংলার 
নগরে গ্রামে লর্ফ মলের আদেশলাণা আৰণ মার ছয় এত 
বিরাট সন্ভায় বাংলার ন্রনারী মুক্তকণে ইহা বার্থ করিবার 
দৃঢ় সম্কন্পস গ্রহণ করিল। সেদিন কোথাও কোন মতভেদ 
ছিল না, বাংলার সমস্থ ধনকুবের ও জমিদারগণ একবাক্যে 
জাতীয় প্রতিবাদে যোগদান করিয়াছিলেন । ময়মনসিংহের 
মহারাজ স্ূর্যাকান্তের মতই পুববলের জমিদারগণ, উত্তরবঙ্গের 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইত্তিহাঁস ৫৭ 


জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রভঙগ প্রদর্শনে সেদিন ভাত 

বিচলিত হন নাই, বাংলা সেদিন দেশপ্রেমের যথার্থ 
পরিচয় দিতে একবিন্দুও কুণ। বোধ করে নাই, তাই সে মহাধজঞ 
সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে । তাই ১৯১১ গ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে স্বয়ং সম্রাট ভারত-দর্শনের ছলে আসিয়া দিল্লীর 
সিংহাসনে বসিয়া ঘোষণা করিলেন 

£10079 10081010101) 15 8)))01190” 1 এই রাজনৈতিক 
বিচ্ছেদের দিনে কলিকাতায় “জাতীয় ধনভাগার”-এর প্রতিয্! 
হইল, এবং মভানুভব আনন্দমমোতন বন্থ রোগশযা। হইতে 
আরান কেদারায় খাঠিত হইয়া! পাশীবাগানে 'মিলনমন্দির"”-এর 
ভিন্তি স্থাপন করিলেন। 

রাভীশক্তি আহ্মমধাদ। রক্ষায় রক্তচক্ষু হইল । ১৭ 
আ[্টাবর তারিখে কোন কোন স্থলে ছারগণ উপবাস করিয়। 
নগপদে বিগ্ভালয়ে গমন করিগানঢাক কলেজিয়েট জলে, ও 
রংপুর স্কুল এঠ অপরধে বালকগণ দর্ডিত হইল । ২২শে 
অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট কালাইল সার্ক,লার জারি 
করিলেন; তাহাতে গ্কুলের ছাতরগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
(ঘাগদান নিষিদ্ধ হইল ইহার ফল কিন্তু শুভ হইল না। এই 
সাবু লারের প্রতিবাদ সবূপে আন্টি সকলার গোনা স্থাপিত 
হইল, 'স্বস্ছাস্বক সভ্ব গঠন, স্বদেশীদ্রৰ বিক্রয় ও রাজনীতি 
প্রচার হইল এই সমিতির মুখ্য কারধ। কেবল হাহাই নহে, 
৯ই নবেম্বর তারিখে “ফিল্ড এণ্ড একাডেনা ক্লাবের” মাঠে 


৫৮ প্রফুল্ল চাকী 


জাতীয় বিদ্ভালয় স্থাপনকল্পে এক সভা হইল । এ সভায় 
সভাপতি শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় বিদ্য'লয় স্থাপনের 
সহায়তার জন্য একলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 
১৯০৬ সালের ১৪৯ আগস্ট তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ” স্থাপিত 
হইল । ময়ুমনসিংএর জমিদার আব্রজেন্দকিশোর রায়চৌধুরী 
পঁচলক্ষ টাকা মূল্যের এক সম্পন্তি এই বিদ্যালয়ের জন্ত দান 
করিলেন,ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষও বিস্তর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । পরিষদে কলা বিভাগ, গবেষণ। বিভাগ শিল্প বিভাগ, 
কলেজ, পাঠশালা স্থাপিত হইল । শ্রীযুক্ত অরাবন্দ ঘোষ এই 
সময়ে বরোদার রাজ কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের কান 
করিতেছিলেন ; বাংলায় নৃতন প্রাণের পরিচয় পাইয়া তিনিও 
আতিয়া পরিষদের কার্ধে যোগদান করিলেন । শ্ীবিনয়কুমার 
সরকার, জ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধায়। আরবীন্্রনারায়ণ ঘোষ 
প্রভৃতি প্রতিভাবান ছাত্র চারিদিক হইতে আসিয়া জাতীয় 
বিদ্যালয়ে অধাপকতা আরম্ভ করিলেন। বাংলায় এক 
নবজাগ্রণের সাড়া পড়িয়া! গেল। ১৯১1১নং বহুবাজার গ্রীটের 
বাড়ীতে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং 
কিছুকাল পরে তাহা ১৬৬নং বনুবাজার গ্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া 
যায়। এই দ্বিতীয় বাঁড়ী হইতে আবার শগাঁয় ব্যারিস্টার 
তাঁরকনাথ পালিতের বাড়ীতে (বর্তমানে যেখানে বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বিজ্ঞান কলেজ রহিয়াছে_৯২নং আপার মাকুলার রোডের 
বাড়ী ) স্থানাস্তরিত হয়। 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস ৫৯ 


বাঙালীর জীবনে যে নুতন শক্তি, নুতন পরের ণা, 
নৃতন উত্সাহ জাগিয়। উঠিয়াছিল, তাহা কেবল স্বদেশী 
ও বয়কট শীতি অবলম্বন করিয়া বা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াই নিবৃত্ত রহিল না। এই আন্দোলনের ও আলোচনার 
সধো যে নবীন সম্প্রদায়ের উদ্তথ হইয়াছিল, তাহাদের 
উৎনাহের পরিচয় চারিদিকেই প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
বাংলাদেশে শিবাজী উৎমব ও ভবানী পুজার ধুম পড়িয়া গেল। 
সংবাদপত্র জগতে "যুগান্তর", "সন্ধা, প্রভাতি নবোত্সাহে নৃতন 
তেজে নূতন কথা শুনাইতে লাগিলেন । গ্রীঘরধিন্দও ১৯০৭ 
সালের আগস্টগাসে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কাধ পরিত্যাগ 
করিয়া আপিয়া নবান দলে র মুখপত্র ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 
“বান্দা তরম্গএর সম্পাদকীয় কাভার গ্রহণ করিলেন। 
কেবল তাহাই নহে রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে বিখাত 
“শিবাজী” প্রশস্তি লিখিলেন, ক্ষ রোদগ্রসাদ পগুতাপা দিতে” 
মানের অগ্ঠরূপ কল্পন। করিলেন, নাট্যশালায় জাশীয় নাটকের 
অভিনয় হইতে লাগিল, দেশে জাতীয় সঙ্গীতের স্যষ্টি 
হইল,--নুঠন ও পুরাতন কপিগণ দেশাআবে।ধক গান, কবিত। 
ও ছড়া রচনা করিতে লাগিলেন । বঙ্কিমের “িন্দেমীতরম্চ 
গানে সমস্ত দেশ মুখরিত হইয়া উঠিল-নবীন দলের নবীন 
উৎসাহের পরিচয় নবীন বঙ্গে নব নব কারে নবীন মুতিতে 
প্রকট হইয়া উঠিল । এদিকে গুববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ও 
বিদেশীবর্জন সঙ্কল্প বিরাট 'আকার ধারণ করিয়াছিল। স্বর্গীয় 
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অশ্বিনীকুমার দক্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে যুবকগণের চেষ্টায় বরিশাল 
হইতে বিলাততী লবণ নির্বাসিত হইয়াছিল বলিতে পারা যায়। 
নূতন পুববনে সার ব্যাম্ফিল্ড ফুলারের শাসনও অপ্রতিহত 
তেজে চলিতেছিল ও নিত্য নৃতন অত্যাচারের পন্থা! অবলম্বন 
করিতেছিল। 

১৯০৬ সালের ১৭৪ই এশ্রিল, ১১৩ সালের ১ল| বৈশাখ 
বরিশীলে এক কাণ্ডের জভিনয় হইল । এই ১১ই এপ্রিল 
গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন 
স্থির হ্টল। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এম: পন সাহেবের আদেশে 
বরিশালে প্রকাশ্স্থলে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি নিষিদ্ধ হইল এবং 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাগণ প্রকাশ্যস্থলে “বন্দেমাতরম্” বলিবেন 
না__এইট অঙ্গীকার করিয়া প্রাদেশিক সমিতির অধিনেশন 
করিবার অনুধতি প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু কালকাতা হইত 
আয সারকুলার সোসাইটির সভ্যগণ ৪ প্রতিনিধিগণ আসিয়া 
ভভার্থনা সমিতির এই হীন সতের সংবাদ পাইয়া ক্রোধে ও 


রি 


ক্ষোভে অতিমাত্রায় উন্ভেজ্জত হইয়। ঠিলেন-ঠাহারা 
তাহাদের আঠিথা গ্রহণ করিলেন না ও সর্বত্র মাতৃনাম শুনাইতে 
লাগিলেন। স্বচ্ভাসেবকগনও মাজিক্্রট সাহেবের আদেশ 
মানিতে সম্মত ছিলেন ন।। যাহা হউক, সভাপতি আব ,ল 
রহ্থবলকে লইয়! সভায় যাইবার পথে শোভাঘারার পশ্চাৎ ভাগ 
হইত সোসাইটির যুবক ও স্্েচ্ছাসেবকরধিগের উপরে পুলিশ 
আক্রমণ করিল-_-ভামনি চারিদিক হইতে মাতৃনাম উচ্চারিত 
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হুইতে লাগিল। যতই “বন্দেমাতরম্” উচ্চণ্বরে ধ্বনিত হইতে 
লাগিল, পুলিশের প্রহার ততই বেগে চলিতে লাগিল_-এমন 
কি পুলিশ সাহেব কেম্পও এই প্রহারে যোগ দিয়াছিলেন। 

এই প্রহারে যুবকগণের অনেকেই আহত হইলেন। স্বীয় 
মনোরগ্রন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের পর চিত্তরপ্ীন গুহঠাকুরত। 
বিশেষভাবে আহত হইয়াছিলেন। শ্রেন্্নাথের তখন বঙ্গে 
অমিত প্রভাব ; পুলিশ তীহাকে ধরিয়া লইয়। গেল--এমার্সন 
সাহেবের কোর্টে হুরেন্দ্রনাথের বিচার হইল । কোটে সুরেন্্নাথ 
লাঞ্কিত হইলেন ও চারিশত টা?। অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন-- 
দেশে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়: উঠিল । 

পূর্ববনের ছুর্ভাগযর ইতিহাস এখানেই শেষ হইল শা। 
অনতিবিলস্ব্েই 'হন্দু ও মুদলমানের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল: কুমিল্লার মু্লমানগণ হিন্দুপল্লী আক্রমণ করিল, পাধনায় 
হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে বিষন বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল । কিন্তু 
সবাপেক্ষা গুরুতর বাপার ঘটিন ময্মমনসিংএর অন্তর্গত 
জামালপুরে ॥ মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া স্বদেশী দ্রব্যের 
দোকান লুঈন করিল । বাসন্তী প্রতিমা ভাঙ্গিয়। চর্ণ বিটূর্ণ করিয় 
ধিল। হিন্দু ম'হলাগণ ভীত হইয়। দয়াময়ীর মন্দিরে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন -কোন কৌন রমণী পুক্ষরিণীর জলে আকন 
নিমজ্জত হইয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। 

পুর্বঙ্গে যখন এই অশান্তি ও উপব্রথ চলিতেছিল 
পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক আঁকাশও তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়! 
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উঠিয়াছিল। ১৯০৪ খুস্টান্দে হইতে প্রায় ছুই বুসর যাব 
শ্ীঅরধিন্দের ছোটি ভাই শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ বঙ্গদেশের 
জেলায় জেলায় ঘুরিয়া স্বাধীনতা মন্ত্র প্রচার করিতে আরন্ত 
করেন এবং শারারিক শক্তির বুদ্ধি ও রাজনীতির গতি লক্ষ্য 
করিধার জন্য স্থানে স্থানে আখড়া স্থাপন করিতে লাগলেন। 
ইহার পরে বারীল্্র কিছু দিনের জন্য বরোদায় তাহার ভ্রাতা 
অরবিন্দের নিকট গমন করেন। অরবিন্দ এই সময়ে ব্রাদা 
কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৫ খুষ্টাকে বঙচ্ছেদ 
হইলে দেশে যখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল এবং সদেশী 
প্রচার ও বিদেশী ব্জনে দেশ যখন কৃতসংকল্প হইয়াছিল, 
সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া বারান্দ্রও বঙ্গদৈশে আগমন করিয়! 
গোপনে দেশের মধ্যে মুক্তি-বার্তা শুনাইতে লাগিলেন এবং 
দেশের নামে উত্তেজিত করিয়ী কতকগ্ডাল কোমল হৃদয় যুবক 
সংগ্রহ কর্রিয়। তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলন, ও আবশ্যক 
হইলে দেশের জন্য তাহারা গ্রাণ বিসজন করিবে তাহাদিগকে 
এই প্রতিজ্ঞ! করাইলেন। 

বঙগভঙ্গের 'পর হইতেই সমগ্র বঙগদেশ ব্যাপিয়া একটা 
উত্তেজনার স্গ্টি হইয়াছিল। এই উত্তেজনার ফলেই দেশে 
নব জাগরণের সুত্রপাত। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই নব জাগরণের 
চিহব এই সময় প্রকট হইয়া উঠিল। যুগান্তর, সন্ধা, নবশক্তি 
'বন্দেমাতরম্ঃ প্রভৃতি নৃতন নূতন সাময়িক পত্র এই সময়ে 
জদেশে প্রকাশিত হইতে লাগল । এই সকল পত্রে ষে 
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সমস্ত হেগোগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, তাহাতে সমগ্র 
দেশ বুঝিতে পারিল কাজনী শাপনে বাংলার প্রাণে নব 
জাবনের সঞ্চার হইয়াছে। “সঙ্গ” ও "যুগান্তর? প্রভৃতি পত্র 
উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় খিপ্পববাদ প্রচার করিতেছিল বলিয়। 
যুগান্থর ও সন্ধ্যার বিরুদ্ধে পুনঃপুল রাজদ্রোহের মোকদ্দম! 
৮লিল। ১৯০৭ সালের ১৯৭ই জুলাই "যুগান্তর সম্পাদক 
ভপেন্্রনাথ ধন্তের এক ব₹সর সশ্রম বীরাধাসের আদেশ হইল । 
১৬ই আগস্ট 'বন্দেমাতরম্ত সম্পাদক বলিয়। আঅরবিন্দের নামে 
ওয়ারেপ্ট বাহির হইল । 

গথধানত হরবোধচন্দর মল্লিকের অথ সাহায্যে বন্দেমাতরম, 
নম একখানি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এই সময়ে বাহির 
হইয়াছিল । ইহা যুবঞ্চ সমাভের মুখপত্ররূপে কপালে 
11101 10710001575 এই আয়ুপর বাধিয়া প্রদীঞুতেজে 
প্রকাশিত হইল । এহ পত্রের কর্ণধার হইলেন আধুক্ত অরবিন্দ 
ঘোষ । অরবিন্দ কিশ্ক তখন৪ পধন্ত বঙগদেশে অপরিচিত। 
অরবিন্দের পিতার শাম ডাকার কে, ডি, ঘোষ (কৃষ্ণধন 
ঘোষ )। হনি স্প্রসিদধ ত্রা্ম সংস্কারক রাজনারায়ণ 
বনু মহাশয়ের দৌহিত্র । ১৮৭২ খস্টান্দে ১৫ই আগস্ট 
কলিকাতায় ইহার জন্ম হয়। ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ ইংরেজি 
আদরে শিক্ষিত করিবার জন্য পুত্রগণকে বিলাতে প্রেরণ 
করেন। অরবিন্দ লণ্ডন নগরে সেন্টপলমন স্কুলে অধ্যয়ন 
করিয়া পরে ১৮৯০ খুস্টব্দে সিভিল সাঁণ্ডিস্‌ পরীক্ষায় দশম স্থান 
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অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণে অপট্তাবশতঃ ইনি 
সিভিল সাভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর 
ইনি কেম্থিজে বৃন্তিলাভ করিয়া কিংস কলেজ হইতে ক্রাসিকাল 
ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ সালে বরোদার 
মহারাজ! সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ের ইংলগডে অবস্থানকালে 
অরবিন্দ তাহার সহিত পরিচিত হন ও তাহার অনুরোধে মাসিক 
৭৫০২ বেতনে নরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ হই 
আসেন । ইহার পর ১৯০৫ খুস্টাকে বঙ্গভঙ্গ ও স্রদেশী 
আন্দোলন উপলক্ষে বঙ্গদেশে প্রহাগমন কপ্রিয়। অরবিন্দ উক্ত 
আন্দোলনে যোগদান করেন, ও বিন্দেমাতরম্ত পত্রিকার 
সম্পাদক শিষুক্ত হন। বাল্যাবপি খিলাতে প্রবাস হেতু হিশি 
আদো বাংলা বলিতে পারিতেন না। 

একটি সম্পাদক সঙবদ্বারা বেন্দেমাতরম্? প্র অম্পাদিত 
হইত। অরবিন্দ ছিলেন ইহার প্রধান সম্পাদক এবং 
গ্রীধিপিনচন্দ্র পাল, আ্যামশ্ুন্দর চক্রবতী ও আীহেমেদ্রপ্রমাদ 
ঘোষ প্রর্তঠিও ইহার সম্পাদক সঙ্ঘের অন্তত ছিলেন। 
ইহার তেজপুর্ণ রচণাযু অনতিবিলম্থেই ইহ গবর্ণমেন্টের বিরাগ 
ভজন হই,। উঠিল এবং ১৯০৭ খুস্টান্দের ২৭শে জুন তারিখে 
লিখিত ৫1১011610৭4 10৮ 10)0151)5' নামক প্রবন্ধ এবং ২৮শে 
জুলাই তারিখে প্রকাশিত (90606900889 ) “যুগান্তর, 
মোকদ্দমা শীবক প্রাপন্ধের জন্তা অণবিন্দ রাজদ্বারে অভিযুক্ত 
হইলেন। এখন যেমন প্রতেঃক কাগজই সম্পাদকের নাম 
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মুদ্রিত করিতে বাধা, তখন এ নিয়ম ছিল না। ন্ুতরাং 


অরধিন্দ ষে এই পত্রের সম্পাদক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য 
গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষীরূপে আহ্বান 
করা শুইল। 

১৯০৭ খুস্টার্ষের ২৬শে আগস্ট তারিখে বিপিনচন্দ্র আদালতে 
উপস্থিত হইলে এবং ভীহাকে আদালতের প্রথামত শপথ 
করিতে বলা হইলে, ঠিনি উত্তর করিলেন “এই মোকদ্দমায় 
সাহাঁষা করিতে ও শপথ গ্রহণ ক্িতে খিবেকানুষায়া আমার 
আপত্তি আছে), 
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কোট-_-আপনার কি শপথ করিতেও বিবেকানুযায়ী জাপঞ্ডি 
আছে ? 

, মিঃ বি, সিঃ পাল--আমি এই মোকদ্দমায় সাহায্য করিজে 

অস্বীকৃত, কারণ আমি মনে করি, 

কোট-_-আমি ইহা শুনিতে চাই না। আপনার কি আন] 
কোন মোকন্দমায় শপখ করিতে আপি আছে? 

মিঃ বি, সি, পাল- না । কিচ্কু এই মোকদ্দমায় সাহাধা 
করিতে আশার বিবেকানুঘায়ী আপনি আছ । 

কোট--তাহা হইলে আপনাকে এই আমোকদ্দনায়ও শপখ 
হাঠণ করিতে হইবে। 

মিঃ প্রি, পি, পাল--আমি তাহা করিতে অন্দীকার 
করিতেছি । 

কোট-_-আপনাকে প্রশ্ন করা হইবে, ঘর্ধি আপনি উরন্তর 
দিতে অস্বীকার করেন তবে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। 

মিঃ বিঃ সিঃ পাল-বিবেকধ্ম হিসাবে আমি আন্দীকার 
করিব। 

মিঃ গ্রেগরী--আপশি এই মোকদমায় সাক্ষা দিবার অপ্ট 
সমন পাইয়াছেন? 

মিঃ বি, সি, পাল --পাইয়াছি। 


৬৮ প্রফুল্ল চাকী 


মিঃ গ্রেগরী--আপনি 'বন্দেমাতরম্* নামে একখানি কাগজ 
জানেন ? 

মিঃ বি, সি, পাল--আমি আপনাকে পুর্বেই বলিয়াছি ষে 
এই মোকদ্দমায় কোনরূপ সাহাযা করিতে আমি অস্বীরুত। 
এই কাগজের মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন প্রশ্রের উত্তর আমি 
দিব না। কারণ ইহা সম্পূর্ণ অন্যায়-মুলক ও-_ 

কোট--ও সম্বন্দে কোন কথা আমি শুনিতে চাহি না। 

মিঃবি, সিপাল,--কোৌন প্রাশ্থের উত্তর দিতেও আমি চাহি না। 

মিঃ গ্রেগরী-(কোরটের প্রতিটি আপনি একটি প্রশ্ন করতে 
পারেন। | 

মিঃ বি, সি, পাল-_এই মোকদ্দমা সম্পকীয় কোন প্রশ্নেরই 
আমি উত্তর দিব না। 

কো্ট-_মিঃ গ্রেগ্ররী, কি কর। যাইবে ? 

মিঃ ্রেগরি-বিবেচনার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন 
ন!কি? 

কোট--অবশ্য পারি, কিন্তু এরূপ করিতে আমার ইচ্ছ। 
নাই । (বিপিন বাবুর প্রতি ) আপনাকে যে প্রশ্ন করা হইল, 
নিশ্চয়ই আপনি তাহার উত্তর করিতে পারেন ? 

মিঃ বি, সি, পাঁল--এই মোকাদ্দমার স্যটি অবধি আমার বদ্ধ 
ধারণ! হইয়াছে যে ইহ অন্যায় ও সাধারাণের স্বাধীনতার পরিপন্থী । 

কোর্ট--আপনি তাহ! হইলে স্থির সিদ্ধান্তই করিয়াছেন__ 
আপনি ইহা! আর পুনধিবেচনা! করিবেন না। 


বাংলার শক্তি ও ধ্প্লিৰ সাধনার ইতিহাস ৬৯ 


মিঃ বি, সি? পাল--ই। সাধারণের স্বের জন্ত আমি কোন 
উত্তর দিতে অস্বীকার করিতেছি । 

কোর্ট--যদি আপনাকে প্রশ্ন করিলে উত্তর না দেন, তবে 
আপনাকে ফলভোগ করিতে হইবে । আগামী কল্য এই স্থানে 
উপস্থিত হইবার জন্বা আপনাকে ৫০২ টাকার স্বকীয় জামিন 
দিতে হইবে। 'আমি কি করিব তাহ। আপনাকে কলা বলিব । 

ইনার পরে বিপিন্চন্দ্র কোট পরিত্যাগ করিলেন। যাহ। 
হউক ২৯শে আগস্ট (১৯০৭) তারিখে আদালত অবমাননার 
অপরাধে বিপিনচন্দ্র "িযুক্ত হইলেন এবং ৪ঠা লেপ্টেম্বর 
তারিখে তশায় প্রেমিভেন্সি ম্যাজিস্েট আর, এন্‌, সিংহ 
মহোদয়ের কোটে বিচার হইল। চিনরগ্ুন বিপিনচন্দ্রের পক্ষ 
সমর্থন করিলেন । 

১৯০৭ সার ১০ই সেপ্টগ্বর তারি খে মোকদ্দমার শিষ্প্ত 
হইত | সাক্ষাদিতে অন্দীকৃত হওয়ায় আদালত অবমাননার 
জু) বিপিনঠন্দের ৬ মাস বনাশ্রমে কারাদঞ্চ হইল । এই 
মোকদদসায় চিন্তর্জনের বভঠানক্তি আহন জ্ঞান ও 
কুটতকের পরিচয় পাইয়া সকলেই একবাক্যে ভাহার 
প্রশংস। করিতে লাগল। 

কিংসিফোর্ডের এজলানে বিপিনচন্দের ধিচার দেখিতে যাতার। 
আপিয়াছল তাহাদের মধ ১৫ বওসরের কিশোর বালক 
শ্ুশীল সেনণ্ড ছিলা। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ইনেস্পে্টর মিঃ হিউ 
হঠাত পিয়া গিয়া এ কিশোরের উপরে বেটন ও ঘুষি 


৭০ প্রফুল্প চাকা 


চালাইল। বালক সুশীল সেনও মুন্ট্যাঘাতে অত্যাচারের জনাব 
দিল। কসাই কাজী কিংসফোর্ড ক্ষেপিয়া উঠিল। কাল! 
আদমীর এত সাহস। হুকুম দিল চালাও বেত এ 
বালকের সবালে। জনতা বিম্মিত। বেত্রাঘাতে জর্জরিত 
বালক নীরবে শান্ত ভাবে সকল অত্যাচার সা করিল! 

অরবিন্দ ২৩শে সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিলেন । ব্বাজনীতি 
শেগ্ত্রে “বন্দেমাতরম্” পত্রের মধা দিয়া অরবিন্দ যেমন তাহার 
[ওত 37116 শীর্ষক প্রবন্ধের সাহায্যে নবভাব জাগাইয়। 
তুলিতেছিলেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে জাতীয়তার উন্মেষ 
সাধন করিতেছিলেন, “সন্ধ্যা” পত্রিকায়ও সেইরূপ ব্রহ্মবান্ধৰ 
উপাঁধ্যায় গ্রচর্জত বাংলায় ঠাট্টা বিদ্রপণ ও রহস্যের ভিতর পিয়া! 
লোকের ভয় ভাঙ্গাইয়া দিতেছিলেন। স্ুৃতরাং অচিরেই 
ব্রন্গাবান্ধর গবর্ণমেন্টের বিষ-নয়নে পড়িলেন। 

১৮৬১ খরস্টাব্দে কলিকাতায় ব্রহ্মবান্ধন জন্মগ্রহণ করেন । 
ইনি জাতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ, ইহার বালানাস ভবানী চরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথমে ইনি মহ।আসা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্য 
শ্রেণীভুক্ত ছিলেন; পরে কতিপয় রোমান ক্যাথলিক পাড্রীর 
সহিত মিলিত হইয়া খুস্টধর্মে অনুরাগী হন ও খুব তাত কালীচণণ 
বন্দো।পাধ্যায়ের প্রভাবে খুস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময়ে 
তিনি ভবানীচরণ নাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রঙ্গাবান্ধব উপাধ্ায় 
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নাম গ্রহণ করেন। ইনি সিন্ধুদেশে ককন্কর্ড নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার পরে কলিকাতায় 
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]1970666 090৪৮5 নামে একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও 
পরিচালনা করেন । পরে বিলাতে গিয়া বেদাস্তের প্রচারকল্লে 
অক্সফোর্ড শহরে হিন্দু দর্শন ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটা 
উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহার ফলে অক্সকোর্ডে বেদান্ত 
অধাপনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । অতঃপর ইউরোপের নানা দেশ 
পরিভ্রমণ পূব কলিকাতায় প্রত্যাবৃস্ত হইয়া! প্রায়শ্চিন্ত করেন ও 
সে সময় হইতে আবার ব্রাঙ্গণ সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। 
আত্মপরিচয়ে “শ্বরাজশ্পত্রে তিনি গল্পচ্ছলে লিখিয়/ছিলেন.** 
“বিষ্ঞাসাগরের কলেজে এফ-এ ক্লাশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
পড়ি 1--*আমার মন কেমন উধাও । স্্রেন বাঁডু'জ্জার লেকচার 
শুনিয়া, দেশের ভাবনা ভাবিতে শিখিয়াছি--নিজের ভাবন। 
ভাডিয়। পরের ভাবনা বড়ই মিষ্ট লাগে। স্থরেন বীডু'জ্জ্য তীহাঁর 
লেক্চারে প্রায়ই জিন্ভাস! করিতেন, তোমাদের মধ্যে মাট্সিনী, 
গারীবল্ডা কে হবে? আমরা উৎসাহে হাততালি দিয়া বলিতাম 
2]1, 20] 1 মনে মনে স্থির করিলাম বিবাহ করিব নাবি-এ, 
এম্-এ পাস করিব না, প্রাণপণ করিয়া ভারত উদ্ধার করিব । 
“আমার ঘর নাই-_পুত্রকলত্র কেহই নাই--আমি দেশে 
দেশে ঘুরিয়া বেড়ীইতাম। শেষে শ্রাস্ত ক্লান্ত হইয়া! মনে 
করিয়াছিলাম যে নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া, সেই 
নিভৃত স্থাঁনে ধান ধারণায় অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে 
প্রাণে এ কি কথা শুনিলাম! কত চেষ্টা করিলাম কথাটা 
ভুলিয়। যাইতে, কিন্তু যত ভুলিতে চাই, ততই এ কথাটা প্রাণে 
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প্রাণে বাজিয়। উঠিতে লাগিল । কথাটাকি? ভারত আবার 
স্বাধীন হইবে--এখন নির্জন ধান-ধারণার সময় নয়--সংসারের 
রণরঙ্গে মাতিতে হইবে। নির্জন দেশ হইতে সজনে 
আমিলাম--আসিয়া দেখি যে আমার মত ছু” চারিজন ভবঘুরে 
লোক এ দেববাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা, এত বড় বড 
লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধনজনবিহীন গরীবেরাই এ খেয়ালে 
মঞ্জিল কেন? জানি না, ভগবানের কিউদেশ্য ! 'আঁমি চন্দ্র 
দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি এ মুক্তির 
সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিষীছি-*-৮ 1 এই মুক্তি প্রেরণীয় চির- 
উন্মাদ ব্রল্গবান্ধব শ্বদেণ-:সবায় ব্রতী হইয়া দেশ-মন্ত্রের 
সাধকরূপে বঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন সময়ে ১৯০৫ খুস্টাব্ে 
সন্ধ্যা নামে একখানি দৈনিক পত্রের প্রচার করেন। 

১৯০৭ খুস্টাব্দর ৩০শৈে আগস্ট তারিখে “সন্ধা।” আপিসে 
পুলিস পড়িল_সঙ্গে তিনখানি ওয়ারেণ্ট। কিন্ক ম্যানেজার 
সারদাচরণ সেন বাতীত জেদিন আর কাহারও উদ্দেশ মিলিল 
না। ওরা আগস্ট, মঙ্গলবার, সন্ধা-সম্পাদক জোড়াসাকো 
থানায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, পুলিস সন্ধা আপিসে 
আসিলে তিনি ধরা দিতে প্রস্তুত অংছেন। তদনুসারে 
ইন্সপে্টুর লাহিডী ও গপ্ত সন্ধা। আপিসে আসিয়া সম্পাদক 
উপাধ্যায় ও প্রিন্টার হরিচরণ দাসকে বন্দী করিয়া থানায় 
লইয়। গেলেন, কিন্তু সেই দিনই দশ সহ মুদ্রার জামিনে 
ছুইজনই মুক্ত হইলেন । 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস ৭৩. 
৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্টে কিংসফোর্ভ 
সাহেবের নিকট সন্ধ্যা-মামলার বিচার আরম্ত হইল। কিন্তু ১৭৯ 
সেপ্টেঃ তারিখে চিত্তরঞ্জন সন্ধ্যার পক্ষে কিংসংফার্ডের নিকট 
হইতে অন্ত কোর্টে মোকদ্দমা। স্বানাস্তরিত করিবার ভঙন্থা 
হাইকোর্টে আবেদন করিলেন ! আবেদন পত্রে লিখিত হইল 
“এই সন্ধাপান্রে অর্থরাজনৈতিক আখা।প্রাপ্ত কয়েকটি সাম্প্রতিক 
মোকদ্দমায় মিঃ কিংসকোৌির বিচার প্রণালী ও বাবহার সম্বন্ধে 
কঠোর সমালোচন। হইয়াছে, শতরাঁং সেই কোরে এই 
মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত নহে ।” 

এই উপলক্ষে চিতরঞ্নের সহিত জঙ্জ মিঃ ক্যাস্পার্সের 
নিল্ললিখিতরূপে বাদানুবাদ হইয়াছিল 
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জজ--“রাজনৈতিক৮ অর্থে আপনি কি বলিতেছেন ? 
এদেশে "রাজনৈতিক অর্থে “বৈদেশিক” রাজনৈতিক 


নিভাগ,-বৈদেশিক বিভাগ । 
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মিঃ দাশ_-আমি ইহার এইরূপ অর্থমনে করিনা। ইহা 
গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের বিরোধ । 

জজ-_আমার মনে হয় না পৃথিবীর কোথাও এইরূপ অর্থে 
ইহ! প্রযুক্ত হয়। 

মিঃ দাশ--আমারও মনে হয় না পৃথিবীর শন্তা কোন 
দেশেও এইরূপ অবস্থা বর্তমান আছে । | 

যাহা হউক হাইকোটের বিচারে এই আবেদন আগ্রাহথা 
হইল। শ্রতরাং ১৩শে সেপ্টেম্বর (১৯০৭) তারিখে প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিস্ে্টে কিংসফোর্ডের কোর্টে সন্গা! মৌকদ্দম। আরন্ত হঈল। 

মোকদ্দমার দিন চিন্তরপ্ীন এটনী। আপিসে নপিয়া আছেন, 
উপাধ্যায় আম্তেছেন না, তাহার মোকদ্দমার সময় হই! 
'আসিল্১-চিত্তরপ্তন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন । এমন সময় 
উপাধ্যায় ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, আমি ইংরাঁজের 
কোটের বিচার মানি নাআমি আমার জবাব লিখিয়া 
আনিয়াছি। আগ্রহ সহকারে চিত্তরপ্তন উপাধ্যায়ের বক্তবা 
পড়িতে লাগিলেন, উপস্থিত ব্ারিস্টারগণ উতকর্ণ হইয়া তাহা 
শুনিতে লাগিলেন । উপাধায় লিখিয়াছেন,। “সন্ধা কাগজের 
প্রকাশকের, সম্পাদকের ও কাধাধ্াক্ষের সমস্ত দাঁয়িহ আমার, 
এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে ১৯০৭ খুস্টান্দের ১৩ই আগস্ট 
তারিখে সন্ধায় প্রকাশিত “এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়” 
শীর্ক প্রবন্ধের লেখক আমিই । কিন্তু আমি এই বিচার মানি 
না। কারণ, বিধিশিপিষ্ট স্বরাজ দাবী কা্ধর আমি বেটুকু কাধ 


-বাংলার শক্তি ও বিপ্লৰ সাধনার ইতিহাস ৭৫ 


করিয়াছি তাহার জন্য আমি-_যে বিদেশীরা ঘটনাক্রমে আমাদের 
শাসনকর্তা হইয়াছে এবং আমাদের যথার্থ জাতীয় উন্নতি 
যাহাদের স্বার্থের বিরোধী_সেই বিদেশীর নিকট জবাবদিহি 
করিতে বাধা নহি । 
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410৮ 0101)011) 0111. 

উপাধায়ের এই বর্ণনাপতর পড়িয়া চিন্রপীন আনান 
লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “দখুন শেষ পর্যন্ত ঠিক 
থাকছে পারবেন ত€ আপনি ঠিক থাকলে আমরা ঠিক 
আছি ।”৮ অচন অটল উপাধ্যায় বলিলেন “আমি কখনও ছুই 
কথ! বলি না, ইতরাজের বিচার আমি মানি ন!” সত্যই 
উপাধ্াায়কে ইংরাজের বিঢার মানিতে হয় নাই, সত্যই তাহার 
গর্ব অঙ্গ ছিল। 

ব্রহ্ম ধান্ধাবর এই জবাব পড়িয়া বিজ্ঞ ব্যারিস্ট'রগণ পেওুলামের 
মত ঘাড় শাড়ুত লাশিলেন। বিজ্বতম জাকৃসন্‌ বলিলেন, 
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এ জবাব লইয়া আদালতে হাজির হওয়। নিতান্ত বাতুলতা। 
ও ছুঃসাহসিকতা । কিন্তু চিন্তরগ্টীন সে কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না! এন্সপ সাহস দেখাবার মত বাঙালী ঘে এখনও একজনও 
আছেন এই উল্লাসে তিনি আত্মহার] । 

কোটে উপাধ্যায় নিজহস্তে বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন। 
তখন চিত্তরঞ্জন বলিলেন, উপাধায় ত বর্ণনাপত্র দাখিল করিলেন, 
সুতরাং আমি দ্বিতীয় আসামী সারদার পক্ষ সমর্থন করিব। 

৩*শে সেপ্ম্বর তারিখ হইতে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। 
সন্ধ্যায় ৭ই আগস্ট তাঁরিথে প্রকাশিত--“আমাদের পোয়ীবারো, 
ফিরিঙ্গির তেরে”, ৯ই তারিখে প্রকাশিত “আজ কাঁলীঘাটে 
জৌড়াপ্পাট। একটা কালে একটা সাদা,” ৩০শে আগস্ট তারিখে 
প্রকাশিত “টেকি অবতার”, ওরা সেপ্টেম্বরে গুকাশিত, “গোপা, 
পায়ের ভোতা লাথি” এবং ঠা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত “ছুনো 
মজা, তিলে খাজা” রাজদ্রবোহজনক বলিয়া এহ মোকদ্দমার 
স্থষ্টি। চিন্তরঞ্ন সমস্ত দিন ধ!রয়া প্রত্যহ জেরা করিতেন আর 
রাত্রে নিজ আবাসে ব্রক্গাবান্ধবের নিকট হইতে মোকদম। সম্বন্ধে 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন। উপদেশ দিতে দিতে যেদিন বেশীরাত্রি 
হইয়া] যাইত ব! উপাধ্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন? সেদিন আর 
তিনি বাড়ী যাইতেন না, চিন্তুরপ্ীনের বাটীতে মেঝের উপর 
শুইয়া পড়িতেন। চিন্তরগ্জনের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিছানায় 
শুইতেন না । ব্রহ্মবান্ধবের এই নিস্পৃহতা চিত্তরঞ্জন বিশেষ 
পছন্দ করিতিন। | 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস ৭৭ 


এই সময় নিত্য নৃতন রাজদ্রোহের মামল1 হইত এবং 
প্রায় সর্বস্থলেই কিংস্ফোর্ড হইত বিচারক । কিন্তু এই সমস্ত 
মোকদ্দমায় কিংস্‌ফোর্ড স্থুনাম অর্জন করিতে পারে নাই। ওরা 
অক্টোবর (১৯০৭) তারিখে কিংস্ফোর্ড টিফিনে গিয়াই অতি অল্প 
সময়েই চলিয়া আসিল। এই সংবাদ পাইয়! চিন্তরঞ্উনও 
বিশ্মিত হইয়া অভুক্ত অবস্থায়ই চলিয়া আপসিয়। মোকদাম। 
আরম্ত করিলেন । বেলা ৫টার সময় চিন্তরপ্ীন কোর্টকে লক্ষ্য 
করিয়া জিচ্ভাস! করিলেন) “আপনি কি এখন উঠিবেন না ?” 
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কোট £- না মিঃ দাশ, আমি আরও কিছুক্ষণ আপনার 
সহত কাজ করিব। 


বাংলার শক্তি ও বিপ্লব সাধনার ইতিহাস ৭১৯ 


মিঃ দাশ ২--কিন্তু আমার শরীরে আর কুলাইতেছে না, 
আমার মাথ| ঘুরিতেছে । আপনি টিফিনের সময় যে মাত্র আধ 
ঘণ্ট। বাহিরে ছিলেন, তখন আমি কিছুই খাই নাই । 

কোট £--সে আপনার ইচ্ছা, মিঃ দাশ, আপনার কাজ 
করুন। 

মিঃ দাশ £-কি করিয়া কাজ করিব? ইহা কি অসম্ভব 
নহে? 

কোট £--একট! মোকদ্দম| করিতে করিতে তার মাঝখানে 
খাওয়ার কথা বল। একজন ব্যারিস্টারের পক্ষে অসঙ্গত। এসব 
আমি শুনিতে পারি না, আপনি খেয়েছেন কিন! তাহ জানিবার 
আমার কোনও দরকার নাই । 

মিঃ দাশ £--আাপশি আর কতক্ষণ থাকিবেন জানিতে পারি 
কি? 

কোট £--আমি সে সন্দন্ধে কিছুই বলিব ন!। আমি 
যতক্ষণ থামিতে ন। বলিব ততক্ষণ আপনাকে কাজ করিতে 
হহাবে। 

মিঃ দাঁশঃ--বেশ, আমি যতক্ষণ পারিব ততক্ষণ করিব। 

চিন্তরপ্তীন পুনরায় জেরা আরম্ত করিলেন । বেল। ৫ট1 ৪৫ 
মিনিটের সময় তিনি পুনরায় বলিলেন, “প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রমাণ 
করিতে এ সাক্ষী সম্পর্কে আমার কার্য শেষ হইয়াছে । আপনার 
সম্মতি হইলে আগামী কলা আমি প্রবন্ধগুলির অভিযোগের 
সহিত সম্পর্কের বিষয় আলোচন। করিব |” 


৮০ প্রফুল্ল চাকা 


কোর্ট 2-আমি আপনাকে হু*িনের সময় দিয়াছিলাম, 
নৃতরাং আপনি আজই এই জের! শেষ করিবেন, ইহাই আপনার 
নিকট শুনিতে চাই । 

মি; দাশ $--শীঘ্ব শীঘ্র কার্ধ শেষ করিবার জন্য আমি যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সাক্ষী উত্তর দিতে পারে নাই;।_-সে 
এলোমেলো উত্তর দিয়াছিল। 

কোর্ট $_আমি এসব কিছু জানি না। কতক্ষণ আপনি 
থ।কিবেন আপনি এখনই আর্ত করিতে পারেন নাকি? 

মিঃ দাশ £--আমি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই 
মোকদ্দমার কাজ এখন আমি করিতে পারিব না। 

কোট-_মামি মৌকদামা আর বন্ধ রাখিতে পারিব না। 

মিঃ দাশ--আমি তাহ। হহলে এই মোকদ্দমা হইতে 
অব্যাহতি লাভের জন্য কোর অনুমতি চাহিতেছি। 
আত্ম(ভিমানী চিত্তরঞ্জন অবিলম্বে আদালতগুহ পরিত্যাগ 
করিলেন । 

কোট-বেশ। (আসামীর প্রতি) ইহার পরে তুমি 
 কাহাকে জেরা করিতে চাও ? 

আসামী (২নং)--আমি অন্য একজন ব্যারিস্টার দিব। 

কোট--(সরকারী ব্যারিস্টার মিঃ হিউমের প্রতি) আমি 
আগামী কল্য বেল। ১০টার সমম্ম মোকদ্দমা আর্ত করিব । 
আসামীর ব্যারিস্টার যদি উপস্থিত হন ভালই, নতুব! 
কালই আমি মোকদ্দমা শেষ করিব। 


স্বাজ্লার শাক্ত ও বিপ্লব সাধনবিস্টতিহাল ৮১... 


ইহার পরে মিঃ এচ্‌, ডি, বনু দ্বিতীয় আসামীর পক্ষ সমর্থন 
করিতে আদিলেন? কিন্তু নুতন আলিয়া মোকদ্দম! সম্বন্ধে 
কিছুই জানিবার অবসর তখন পর্স্তও তিনি পান নাই, সেই 
জন্য মোকদ্দম। মুলতুবী রহিল। ২৩শে অক্টোবর উপাধ্যায় 
পীড়িত বলিয়া আদালতে উপস্থিত হঈতে পারিলেন না) নংবাদ 
আপিল তিনি ক্যাস্বেল হাসপাতালে শয্যাশায়ী। 

২৭শৈ অক্টোবর ম্যাঁজি্টেটের নিকট ক্যান্থেল হাসপাতাল 
হইতে সার্টিফিকেট পৌছাইল যে একমাসের মধ্যে তাহার 
আদালতে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। 

কিন্তু এ দিনই (২৭শৈ অক্টোবরের) বেল! ৯ ঘটিকার সময় 
ব্রহ্মবান্ধব সত্যসত্যই ব্রিটিশ শাসন অগ্রাহ্া করিলেন। ২১শে 
অক্টোবর ভার্নিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ক্যান্থেলে 
প্রবেশ করেন-_ তাহাকে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল, তাহার 
অবস্থা ভালই হইতেছিল__কিন্তু ২৬শে তারিখে তিনি সংবাদ 
পাইলেন যে, তাহার কাধাধ্যন্* সারদার নামে আবার রাজ- 
দ্রোহের জন্য সমন বাহির হইয়াছে,__-সারদাকে অভুত্ত অবস্থায় 
ধরিয়া লইয়া গিয়াছে--তাহাকে জামিন দেওয়া হয় নাই। এই 
সারদা তাহার অতি প্রিয় বিশ্বাসী ভক্ত ছিল। উপাধ্যায় 
তাহার বুদ্ধ পিতার নিকট হইতে তাহাকে লইয়া আসিয়া 
ছিলেন। সারদার কারাপ্রবেশের কথ। শুনিয়া উপাধ্যায় বলিতে 
লাগিলেন, "তাহার শাস্তি হইলে আমার দুঃখের সীম। থাকিবে 


না 1” তাহার সর্বশরীর দিয়া যেন বিদ্যুৎ চলাচল করিতে 
ঙ৬ 


৮২ প্রফুল্ল চাকী 


লাগিল। তিনি কীপিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, “আমি 
সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্বন্ধেই লইয়াছি--তবুও ইহাকে লইয়া! এত 
টানাটানি কেন ?” ইহার পর হইতে তাহার অবস্থ। খারাপ হইতে 
লাগিল--পরদিন হৃৎপিণ্ের ক্রিয়া লোপ পাইয়। তাহার প্রাণবায়ু 
পঞ্চভূতে মিলিত হইল । ধন্ত ধন্ঠ উপাধ্যায়! এ বুঝি তোমার 
ইচ্ছ।মৃত্যু--মৃত্যুাবরণ করিয়া তুমি তোমার গর্ব সফল করিলে-_ 
মৃত্যুতে তুমি আরও উজ্দ্বল হইলে--এ বুঝি তোমার মৃত্যু নহে, 
এ তোমার বিজয়! ১৯০৭ খ্ুস্টার্ষের অক্টোবর মাসে গোয়েন্দা 
বিভাগ বাঙালী বিদ্রোহীদলের অস্তিত্বের সন্ধান পাঁইল। কিন্তু 
ডিসেম্বর মাস পর্ষন্ত বিশেষ কিছুই জানিতে পাঁরিল না। 
ছোটলাট সার এনডু, ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ধ্বংস করিয়। 
দেওয়ার চেষ্টা বিপ্লবীদল দুইবার করিয়াছিল। ১৯০৭ 
সালের অক্টোবর মাসে চন্দননগরে প্রথম সে চেষ্টা হয়। 
শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চাকী ও বিভূতি 
সরকার এই কাজের জন্য চন্দননগর যান। কিন্তু তাহাদের 
চেষ্টা সফল হয় নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাঁটের 
ট্রেন উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সালের 
ডিসেম্বরের কথা । স্থান নির্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ 
ও শান্তি ঘেবকে পাঠান হয়। কিন্তু তাহারা ভালভাবে 
স্থান নিবাচন করিতে পারেন নাই বলিয়া পরে প্রফুল্ল চাকী ও 
বিভৃতি সরকারকে পাঠান হইল। উই ডিসেম্বর রাত্রিতে 
নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেশনের মধ্যে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের . 
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চেষ্টা হইলে গোয়েন্দী বিভাগ এই সম্প্রদায়ের গতিবিধি বিশেষ- 
ভাঁবে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং মুরারিপুকুর বাগ!ন, কলি- 
কাতার অন্যান্য আড্ডা ও নবশক্তি পত্রিকার কার্যালয়ে গুপ্ত 
পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইল। ১৯০৭ সালের শেষভাগে ঢাকার 
ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবের উপর গুলি চলিল। ইহার পরে 
কুষ্টিয়ার পাদরি হিকের বোথামের উপর গুলি চলিল। ১৯০৮ 
খুস্টাব্বের ১১ই মার্চ তারিখ চন্দননগরে রাজনীতিসংক্রাস্ত 
মিটিং বন্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য চন্দননগরের মেয়রের 
বাটীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল এবং ২০শে এপ্রিল তারিখে 
কলিকাতার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্নি মাজিস্ট্রেটরপে কয়েকটি 
রাক্তদ্রোহের মোকদ্দমায় শাস্তি দেওয়ার জন্য মজংফরপুরের 
তদানীন্তন সেসন্স্‌ জজ কিংসফো সাহেবকে চরম পত্র প্রেরিত 
হইল? গুপ্ত সমিতি হইতে মজ£ফরপুর যাইয়। কিংসফোর্ড 
সাহেবকে হত্য। করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রফুল্ল চাঁকী ও ক্ষুদিরাম 
বন্থু এই কীজের জন্য নিদিষ্ট হন। এই কাজের জন্য ৩০০২ 
টাক। গ্রয়োজন বলিয়া উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়কে (ওরফে গোবিনদাঃ ) জানান হয়। তিনি মিছরি 
বাবুর (হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার খ্যাতমামা জমিদার রাজা 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) নিকট 
হইতে এ টাকা লইয়। “নবশক্তি* আফিসে দিয়! আসেন। 
ইহার অব্যবহিত পরেই কিংসফোর্ডের হত্যার উদ্দেশ্টে প্রফল্ল 
টাকী ও ক্ষুদিরাম বনু বোমা ও পিস্তলসহ মজঃফরপুর রওন! হন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রুজ্ চাক্চী 
জন্প-_বাল্য-কৈশোর 


বগুড়া হইতে কলিকাতার দূরত্ব ১৯৯ মাইল । জেলার সদর 
শহর বগুড়া করতোয়া নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। বগুড়া 
আধুনিক শহর, ইহা ইংরেজগণ কর্তৃক ১৮২১ খুস্টান্দে প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং তখন হইতেই জেলার সদর শহর। বগুড়ার নবাববাটাই 
এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। বগুড়ার ফৌজদারী কাছারীর 
নিকট শহরের বিভিন্ন অংশ হইতে সাতটি রাস্তা আসিয়া 
একত্রে মিলিত হইয়াছে । এই স্থানকে “সাতসডক” বলে। 
বগুড়ার প্রায় সমুদায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি 
সাতসড়কের নিকট অবস্থিত। বগুড়া শহরে একটি ধর্মশাল। 
শু কয়েকটি হোটেল আছে। বালক বাঁলিকার্দিগের জন্য 
কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয় ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানে আছে। 

বগুড়ার গ্রাস্তবাহিনী করতোয়। নদী এককালে প্রবল 
শ্রোতা ছিল এবং প্রাচীন বরেন্দ্র ও কামরূপ রাজ্যের সীম! 
নির্দেশ করিত। পূর্বে এই নদীর থাদ দিয়াই তিস্তার জলরাশি 
পল্মায় গিয়া পড়িত। ১৭৬৭ খুস্টাব্ের ভীষণ বন্যায় তিস্তা 
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গতি পরিবর্তন করিয়া পুর্বদিক দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। 
এই বিপর্যয়ের পর হইতে করতোয়ার অবনতি আরম্ত হয়। 
অমরকোষে ইহার অপর নাম সদানীরা বল হইাছে এবং গজ। 
যমুনার ম্তায় এই নদীও পুণ্যতোয়া বলিয়া গণ্য । স্বন্দপুরাণ, 
কালিকাপুরাণ, ও যোগিনীতন্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে । 
স্কন্দপুরাণে “করতোয়া মাহা ত্য” নামে স্বতন্্ অধ্যায় আছে। 
করভোয়ার অপর নাম সদানীরা নামে একটি নদীর উল্লেখ 
বেদের অনুগামী শতপথ ব্রাঙ্মণেও দৃষ্ট হয়। ক্কন্দপুরাণে 
করতোয়াকে “পৌগুগণের গ্লাবনকারিণী” বলা হইয়াছে। 
তাহাতে আরও বণিত আছে যে হর-গৌরীর বিবাহকালে 
গিরিরাজ হিমালয়ের করভরষ্ট মন্ত্রপূত জল হইতে এই নদীর 
উৎপ্তি বলিয়া ইহার নাম “করতোয়া” ক্বন্দপুরাণের মতে 
বর্ধাকালে অপর সকল নদনদীই মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং 
তাহাদের পাবনীশক্তি আর থাকে না; সেই সময়ে একমাত্র 
করতোয়াই বিশুদ্ধ সলিল বহন করে এবং তাহার পবিত্রতা! 
অক্ষুন্ন থাকে । পর্জিকাগুলিতে গঙ্জীস্সানের ন্যায় করতোয়া 
স্গানেরও বিভিন্ন যোগ উল্লিখিত থাকে । মহাভারতের বন- 
গর্বে লিখিত আছে যে করতোয়া সান করিয়! ত্রিরাত্রি উপবাস 
করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। স্বন্দপুরাণের 
পৌগু খণ্ড অনুসারে পৌধনারায়ণীযোগে বারাণসীতে পুজা 
করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার লাভ করে কিন্তু করতোয়! জলে 
পুজা করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল পায়! যায়। করতোয়ার 
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শীলা দ্বীপে স্নান করিলে আবার সর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্চয় 
হয়। 


বগুড়ার নিকটবতি বৃন্দাবনপাড়া নামক গ্রামে ক্ষৌনীনায়ক 
ভীমের জাঙ্গালের কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বগুড়া হইতে 
মহাস্থানের পথে স্থানে স্থানে এই জাঙ্গাল বা প্রাচীরের সুস্পষ্ট 
চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভীমের জাঙ্গাল বগুড়া শহরের 
উত্তরপূর্ব হইতে বুন্দাবনপাড়া, মহাস্থানগড়, চাদমুয়া, কীচক, 
শালদহ প্রভৃতি হইয়া ঘোঁড়াখাট পর্ধন্ত চলিয়া গিয়াছিল। 
লালমাটির এই জাঙ্গালটি স্থানে স্থানে এখনও ২০ ফুট পর্যন্ত 
উচ্চ। এই জান্গাল-বেষ্টিত স্থান ক্ষৌণীনায়ক ভীম প্রতিষ্ঠিত 
মহাস্থনের উপপুর ছিল বলিয়া কথিত। হান্টার সাহেব 
ইহাকে ইতালীয় রিংফোট বা অন্থুরীয়ক দুর্গের সহিত তুলন৷ 
করিয়াছেন। বিপদের সময়ে নিকটস্থ জনপদের প্রজাগণ 
কিছুদিনের জন্য ইহার মধ্যে আশ্রয় লইতে পারিত । 

বগুড়া হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে মাঝিড়াগ্রামে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে পণ্ডিতসা নামক একজন বিখ্যাত দস্থযর 
আডডা ছিল1 তাহার অত্যাচারে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত 
হইয়াছিল। বগুড়ার উত্তরে কালীতলাহাট গ্রামেও তাহার 
একটি আড.ডা ছিল। এই ছুই গ্রামে কালীমৃতির প্রতিষ্ঠ। ও 
পুজা পণ্ডিত সা কর্তক প্রবতিত হয়। 

বগুড়া হইতে ছয় মাইল উত্তরে করতোয়ার নিকট লাঁহিভী- 
পাড়াগ্রামে “বিষহুরি পদ্মপুরাণ” রচয়িতা কবি জীবনকৃষ্ণ মেত্র 
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মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি রানীভবানীর সমসাময়িক 
ছিলেন। বগুড়। অঞ্চলে প্রচলিত *“যোগীর কাছ” নামক 
লোকগীতি জীবনকৃষ্ণের রচন। বলিয়া কথিত । 

বগুড়। হইতে সাত মাইল উত্তরে করতোয়। নদীর পশ্চিম 
তীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থান গড়ের ধ্বংসাবশেষ 
অবস্থিত। বগুড়া হইতে মহাস্থান গড় পর্ষস্ত করতোয়। নদীর 
তীর দিয়! পাকা রাস্ত। আছে। 

এঁতিহাসিকগণ কতৃর্ক প্রমাণিত হইয়াছে যে মহাস্থান গড় 
প্রাচীন পুণ্ু, বা পৌগু রাজ্যের রাজধানী পুগুবর্ধন বা পুণ্ু,নগর 
হইতে অভিন্ন। এতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, হরিবংশ, 
ভাগবত, বিষুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পুগু দেশ 
ও পৌগুজাতির উল্লেখ আছে। পুরাণে বণিত আছে যে 
পুণ্ু দেশের রাজ! পৌগুক বানুদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রবল 
প্রতিদ্বন্বী ছিলেন। তিনি নিজেকে বাসুদেব বা ভগবানের 
অবতার বলিয়া প্রচীর করিতেন এবং বাম্থদেবস্ব জ্ঞাপক শঙ্খ 
চক্র গদা ও পল্স চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর 
নাম ছিল ৰাস্থদেব এবং তিনিও এই সকল চিহ্ক ধারণ করিতেন। 
এই জন্য পুগুরাজ বাস্থদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়৷ শ্রীকৃষ্ণকে 
এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান । শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার কথা উপেক্ষা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! 
সসৈন্তে দ্বারকাপুরী আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ভীষণ 
যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া! তাহাকে নিহত 
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করেন। মহাভারতে বণিত আছে যে পৌগুদেশবালিগণ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হুর্যোধনের পক্ষভুক্ত হুইয়া পাগুবগণের বিরুদ্ধে 
তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল । 


প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম এমুস্তানগড়” রূপে 
লিখিত আছে। এই স্থানের “মহা স্থান” নাম হওয়া সম্বন্ধে 
স্কন্দপুরাণে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। বিষুণর ষষ্ঠ 
অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও 
শান্সান্ুসারে চতুঃষষ্টি দৌষ-বিবজিত স্থানের অনুপন্ধান করিতে 
করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবতী এই স্থানটিকে আবিষ্কার 
করেন এবং এইম্থানে তপস্তাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার 
“মহাস্থান” নাম দেন। স্মরণাতীত কাঁল হইতে মহাস্থান 
তীর্ঘরপে গণ্য হইয়া আসিতেছে । উত্তরকালে এইস্থানে 
পুগু রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ড নগর, পুণু বর্ধন, 
পৌগুবর্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণগুবর্ধন অতি সমৃদ্ধিশীলী 
নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুণুবর্ধনে আগমন করিয়াছিলেন । 
সম্প্রতি মহা স্থানে আবিষ্কৃত মৌর্মযুগের একটি শিলালেখ হইতে 
জানা যায় যে খুস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পুগুবর্ধন মৌর্য 
সাআাজ্যভূক্ত ছিল। ইহার শাসনকর্তা মহামাত্য নামে 
অভিহিত হইতেন। ৬৪০ খুস্টাব্দে স্ুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক 
হুয়েনসাং কামরূপ হইতে পৌগুবর্ণনে আগমন করেন। 
তাহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যাঁয় যে ত্কালে 
করতোয়া। অতি বিস্তৃত নদী ছিল। তিনি ইহাকে ক-নোনতু 
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বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । রাঁজধানী পুণগু বর্ধনের পরিধি ছিল 
৩০ লী বা ৫ মাইল । কথিত আছে বুদ্ধদেব ব্যতীত জৈনতীর্ঘস্কর 
পাশ্বনাথ স্বামীও ধর্মপ্রচারের জন্য পুণুবর্ধন নগরে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন। 


ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাস্থানে হিন্দুপ্রতুত্ স্থপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল। চতুর্দশশ শতাব্দীর প্রারস্তে মহাস্থান তুফ্িগণের 
দ্বারা বিজিত হয়। 

মহাস্থান হইতে 8 মাইল পশ্চিমে বিহার নামক গ্রামে 
ও পাশ্বেছি ভাসোয়া বিহার ও ভাক্ৃবিহার গ্রামে পুরাতন বৌদ্ধ 
বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং 
যখন পুণগু বর্ধনে আগমন করেন তখন এইস্থানে তিনি 
একটি গগনম্পশী চড়াসমন্বিত বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। 
তিনি ইহাকে পো-শি-পোঁ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। এই 
সঙ্ঘারাঁমে মহাযান সম্প্রদায়ের ৭০০ ভিক্ষু ও বিখ্যাত শ্রমণ 
অবস্থান করিতেন। তিনি সঙ্ঘারামের নিকটে মহারাজ 
অশোক নিমিত.একটি স্ত্রপ দেখিয়াছিলেন। স্ত্রপের স্থানটিতে 
পূর্বকালে ভগবান তথাগত তিনমাস ধরিয়া ধর্ম ব্যাখ্যাম 
করিয়াছিলেন । ইহার অনতিদুরে অবলোকিতেশ্বরের মন্দিরে 
দূর দূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া প্রার্থন। করিত। কানিংহাম 
সাহেব ভান্বিহার গ্রামের ৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬০৯ ফুট প্রস্থ 
ভগ্মীবশেষটি হুয়েনসাং বণিত সঙ্ঘারাম বলিয়। নির্ণয় করেন 
এবং এখনও প্রায় ৩* ফুট উচ্চ ইষ্টক নিমিত স্পটিকে 
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অশোক নিমিত স্তরপ এবং ইস্থার উত্তরে মন্দিরের ভগ্রাবশেষকে 
অবলোকিতেশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। তণকালে 
ভান্বিহার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং 
এই স্থানের খাতি সমগ্রভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 
ভাসোয়! বিহার গ্রামে “সুসঙ্গ* দীঘি নামে একটি প্রাচীন 
দীর্থিকা আছে। প্রবাদ ইহ। *মুসঙ্গ” নামক রাজ। ছারা 
খনিত। এই সুসঙ্গ রাজ! কে ছিলেন জান! যায় নাই। মহারাজ 
বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভর বিহার গ্রামবাসী ছিলেন। 
তার হারলতা নামক স্মৃতি সংগ্রহ এখনও প্রচলিত আছে। 
সুবিখ্যাত রামচরিত কাব্য রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 
মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন। 

দেশ কালের পরিবর্তনে আধুনিক বিহার বা! ভাম্ুবিহার 
সেই পুর্ব গৌবব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ; কিন্তু শহীদ-জননী 
বলিয়া ইহার এখনও বনের বনুস্থানের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার 
আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভাস্থবিহার গ্রাম ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর জন্মভূমি । 
১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ২৭ তারিখ । সন্ধ্যা হইতেই 
আকাশ মেঘাচ্ছপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়, অবিরলধারে 
বৃষটিপাত। যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল ততই দুর্যোগের 
আধিক্য হইতে লাগিল। ভীত সম্ত্স্ত জনগণ দরজা জানাল 
বন্ধ করিয়া ভগবানের নাম ম্মরণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইল । 
মাঝে মাঝে ভীষণ মেঘগর্জন তাহাদিগকে চকিত করিল মাত্র 
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কিন্তু জাগরিত করিতে পারিল ন।। এই অপ্রফুল্ল সময়ে 
বরেন্দ্রভূমে প্রফুল্ল ভূমিষ্ঠ হইলেন। প্রায় দেড়শত বতসর পূর্বে 
এই বরেন্দ্রভূমে আর এক প্রফুল্ল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তিনিই 
দেবী চৌধুরাণী ওরফে প্রফুল্লমুখী । 

বিহার ব! ভাম্ুবিহার প্রফুল্ল চাঁকীর পুর্ব পুরুষদিগের আদি 
বাসস্থান নয়। তীহার বুদ্ধ পিতামহ প্রাণকৃষ্ণনারায়ণ চাকী 
পাবনা জেলার অন্তর্গত চাচকিয়া গ্রামে বাস করিতেন। 
প্রাণকৃষ্ণ চাকী উত্তর বঙ্গের এক বিশিষ্ট কায়স্থ বংশে খ্যাতনাম। 
শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাণকুষ্ণের একমাত্র পুত্র 
মহেন্দ্রনারায়ুণ পিতৃ বিয়োগের পর বগুড়ার অন্ঞরগত মাদল। 
গ্রামে আসিয়! বাস করেন । তাহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করে ; 
জোষ্ট. ইন্দ্রনীরায়ণ। মধ্যম লক্ষীনারায়ণ, ও কনিষ্ঠ 
চন্দনারায়ণ | চন্দ্রনারায়ণ প্রফুল্পর পিতামহ । পিতৃবিয়োগের 
পর চন্দ্রনারায়ণ পৈত্রিক গ্রাম মাদলা পরিত্যাগ পূর্বক বিহার 
বা ভাস্ুবিহার গরমে আসিয়। বাস করেন। এদেশের অনেকের 
আত্মমধাদাজ্ঞান এত কম এবং অনেকে এত অলস যে তাহার 
আপন আপন চেষ্টায় জীবিকা উপার্জন না করিয়া জ্ঞাতি বা 
কুটন্বের অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু ইহা 
অপেক্ষা! হীনত। ও কাপুরুষতা আর নাই । পরানে গ্রতিপ1লিত 
হইবার প্রবৃত্তি যাহাতে মনে না আসে সে বিষয়ে চন্দ্রনারায়ণ 
বিশেষ যত্ুবান ছিলেন এবং আপনার চেষ্টা ও পরিশ্রমে আপনার 
জীবিকা! উপার্জন করা তিনি কর্তব্য বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
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ভাম্থবিহার সেই সময় হইতে চাকীবংশীয়দিগের বাসম্থান 
হইয়াছে । চন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজনারায়ণ। 
রাজনারায়ণ ছুইটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহের কয়েক 
ব্সর পরে তীর স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিতা হন। 
পরে তিনি পুনর্বার বিবাহ করেন। রাজনারায়ণের চারি 
পুত্র--প্রতাপচন্দ্র, জগতনারায়ণ, চারুচন্দ্র ও প্রফুর্ধচন্দ্র ; ছুই 
কন্যা--কুহম কামিনী ও সৌদামিনী। 

প্রফুল্লর পিতা ও পিতামহ উভয়েই বুদ্ধিমান উপার্জনক্ষম 
এবং স্বধর্মান্ুমোদিত ক্রিয়াকর্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন । দান- 
শীলতা সৌজন্য এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি যে সকল 
সদগুণের জন্তা বিহারস্থ চাকী পরিবার এখনও তীাহাদিগের 
স্বদেশীয় সমাজে গ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন ইহাঁদিগের দৃষ্টান্ত 
হইতেই তাহ তীহাদিগের পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। 

প্রফুল্ল যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন চাঁকী বংশের 
বিশেষ সৌভাগ্যের অবস্থা; সুতরাং তাহার জাতকর্মাদি অতি 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল এবং চারি ভ্রাতার মধ্যে 
প্রফল্লু সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল 
না। প্রফল্লর পিতৃবংশের ন্যায় মাতৃবংশও এক সময়ে বগুড়া 
সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ছিল। তাহার জননী অতি সম্্াস্ত 
ঘরের মহিলা! ছিলেন। প্রফল্লর জননী ন্বর্ণময়ী দাসীর ন্যায় 
ন্মেহপরায়ণ ও পরছুঃথকাতরা রমণী, স্বভাব কোমলা ব 
মহিলাদিগের মধ্যেও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। সন্গদয়ূতা, 
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বুদ্ধিমন্তা প্রভৃতি গুণ প্রফত্ন যেমন ভাহার পিতৃপ্রকৃতি হইতে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার স্বাভাবিক সরল উদার মন ও প্রেম+ 
প্রবণ কোমল হৃদয় তিনি তেমনই তীহার মাতৃপ্রকৃতি হইতে 
ল!ভ করিয়াছিলেন। 

১২৯৮ সালে হঠাৎ সন্তাসরোগে তাহার পিতা রাজনারায়ণ 
ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। প্রফল্লির বয়স তখন মাত্র তিন 
বৎসর । পিতার মৃত্যুর পর বিধবা মাতা ও ছোট তিনটি 
ভাইকে লইয়া! প্রতাপচন্দ্র বড়ই কষ্টে পড়িলেন। এ সময় তিনি 
এফ, এ (বর্তমানের আই, এ) পাশ করিয়াছেন। কাজেই 
একটি চাকুরির চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও চেষ্টার ফলে বগুড়ার 
আব্দল শোভান চৌধুরীর এস্টেটে সার্কেল অফিসারের পদে 
নিযুক্ত হইলেন। গ্রফ,ল্পর « বৎসর বয়সে হতে খড়ি হইয়া- 
ছিল। বাড়ীতে গুরু মহাশয়ের নিকট বর্পরিচয় শেষ হইলে 
জ্যেষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র তাহাকে নামুজা ভজ্ভানদাপ্রসাদ মধ্য ইংরাজী 
বিদ্ভালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। গ্রফল্ল অবশ্য ক্লাসে “ফাষ্ট বয়” 
ছিলেন না। দিনরাত বই পড়া তাহার অভ্যাস ছিল ন। 
স্কুলের পড়া রীতিমত তৈয়ার করিতেন মাত্র । বাকী সময় 
খেলা-ধুলা করিতেন ও অন্যান্য ভাল বই পড়িতেন। গ্রাম্য 
শিক্ষায়তনের পাঠ শেষ করিলে তাহাকে রংপুর শহরে উচ্চ 
বিচ্ভালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠান.হইল। তখন তাহার বয়স 
১৪ বৎসর । রংপুর স্কুলে পড়িতে গিয়া! তাহার জীবনের আর 
এক অধ্যায় আরম্ত হইল। 
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এই সময় বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বাংলার 
প্রাণকেন্দ্রে অন্তহীন ভ্বাল! ধরিয়াছে ৷ ১লা সেপ্টেম্বর (১৯০৫) 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ঘেবণ। করা হইল যে ১৬ই অক্টোবর 
তারিখে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে । ক্রুদ্ধ বাঁডালী 
পাণ্ট। জবাব দিয়। বলিল ১৬ই অক্ট বর (৩*শে আশ্বিন ) 
হইতে আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হইল। সারাবঙ্গের নেতৃবৃন্দের 
উৎসাহে সারাবঙ্গ ব্যাপিয়া প্রাখীবন্ধন”-এর মিলনোতৎসব 
সম্পন্ন হইল। গবর্ণমেণ্টও এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন 
না। ১৭ই অক্টোবর তারিখে কোন কোন স্থলে ছাত্রগণ উপবাস 
করিয়া নগ্রপদে বিগ্ভালয়ে গমন করিল। ঢাঁকা কলিজিয়েট 
স্কুলে ও রংপুর স্কুলে এই অপরাধে বালকগণ দণ্ডিত হইল । 
২২শে অক্টোবর তারিখে গবর্ণমেণ্ট কার্লাইল সারকুলার জারি 
করিলেন, তাহাতে স্কুলের ছাত্রগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যোগদান নিষিদ্ধ হইল । ইহার ফল কিন্তু শুভ হইল না_-এই 
সারকুলারের প্রতিবাদ স্বরূপে আন্টি সারকুলার পোসাইটি 
স্বাপিত হইল । এ দিন রংপুর জিলা স্কুলে প্রফুল্ল চাকী, পরেশ 
মৌলিক প্রমুখ কয়েকটি ছাত্র দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার পর 
হইতে প্রফল্ল চাকী, প্রফল্ চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী, নরেন্দ্র 
নাথ সেন, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, নরেন বক্ী, পরেশ মৌলিক 
প্রভৃতি ছাত্রগণ রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে 
থাকেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মধ্যপাড়ার বিশিষ্ট 
শিক্ষাব্রতী দেশকম্মী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ১৯০৫ 
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খস্টাব্ে রংপুরে এই জাতীয় বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় 
ইহাই প্রথম জাতীয় বিছ্ভালয়। 

প্রফল্লর সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্তী ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই 
প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। বৈছ্ভনাথের নিকট একটি পাহাড়ের 
উপর বোম। পরীক্ষাকালে প্রফ-ল্ল চক্রবর্তী মারা যান। 

স্বাধীনতার ন্বপ্রকে বাস্তব রূপ দান করিবার জন্য 
বারীন ঘোষের রংপুর ভ্রমণকালে প্রফ,ল্প চাকীর মহিত তাহার 
পরিচয় ঘটে ৷ বারীন ঘোষ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী 
যুবকদের মধো সামরিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম শিক্ষা প্রচলন করেন। 
তাহার প্রচেষ্টায় শত শত বাঙালী যুবক বীরধর্মে দীক্ষিত 
হইয়৷ মাতৃভূমির পরাধীনত৷ শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের উবর 
ক্ষেত্রের সুযোগ গ্রহণ করিয়। বিপ্লবী নাঁয়কগণ কেমন করিয়া 
বাংলার যুবজনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, কি কিয়! 
তাহাদের কল্পনাময় চিন্তকে ত্যাগ-ধর্মের আদর্শে উদ্বদ্ধ ক্রিয়া 
ছিলেন, কিভাবে তাহাদিগকে সংকল্পে অটুট ও চরিত্রবলে সথঁদুঢ 
করিয়াছিলেন তাহ। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অপূর্ব 
গৌরবময় অধ্যায়। 

১৯০৫ সালে বিখ্যাত বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় 
তখনকার পূর্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট ব্যামফিল্চ ফলার এক 
আদেশ জারি করেন যে, কেহ বরিশালের সদর রাস্তায় 
“বন্দেমাতম্” বলিতে পারিবে ন1 এবং এইরূপ প্রচার হইয়াছিল 
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যে, কেহ বন্দেমাতরম্‌ বলিলে তাহাকে গুলি করিয়া মার হুইবে। 
চতুপ্দিক বহু গুর্থা এবং পুলিশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল । 
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এই অন্যায় আদেশের প্রথম প্রতিবাদ 
স্বরূপ তাহার অষ্টাদশবর্ষীয় প্রাণাধিক পুত্র চিন্তরঞ্জনকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতে পারিবে 
কিনা? উপযুক্ত পুত্র চিত্তরঞ্জন প্রফলল্ল মুখে সন্মতি জ্ঞাপন 
করিলে পিতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া! উঠিল । তিনি 
ঘেষণা করিলেন তাহার পুত্র চিন্তরপ্রনই প্রথম বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি করিবে। অ্যান্টি সার্কলার সোসাইটির সেক্রেটারী 
স্বর্গীয় শচীন্দ্র প্রসাদ বন্থ, সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রলাল 
গলোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ফণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির 
অগ্রণী হইয়া চিন্তরঞ্জন প্রথম বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করেন। 
গুর্থার। গুলি করিলন। বটে, কিন্তু তাহার পরিবতে' বৃ্টির 
ধারার ন্যায় পুলিশদিগের রেগুলেশন লাঠি তাহাদের মস্তকের 
উপর বধিত হইতে লাগিল । অবশোষে তাহাকে মারিতে 
মারিতে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় একটি পুক্ষরিণীতে ফেলিয়া দেয়। 
তীহার দেহ-নি:স্থত রক্তে পুক্ষরিণীর জল রক্তবর্ণ ধারণ করে। 
এরূপ অবস্থায় জলে তাহাকে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া! একজন 
কনেস্টবল তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া পুক্ষরিণীর ধারে ফেলিয়! 
রাখিয়া প্রস্থান করে। জনসাধারণ ইংরেজের রাজ্য শাসনের 
এইরূপ ভীষণ নমুন। দেখিয়া! আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। বিপ্লবীরা 
ক্ষুক ও স্তম্ভিত হইয়া এতদিন ইংরেজের অত্যাচার ও অনাচারের 
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পেশাচিক লীল। দেখিতেছিলেন ; কিন্তু এবার তাহাদের ধৈষের 
বাধ অটুট রাখ। শক্ত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন খিপ্াব কেন্দ্রের 
বিপ্লবীদের অসন্তোষ বহ্িতেও ইন্ধন সংযুক্ত হইল) অনতি- 
বিলম্বেই ইহার পরিচয় পাওয়া গেল। ব্যামফিল্ড ফুলারকে 
হত্য। করার উদ্দেন্যে বারান্দ্রকুমার শো তাহার এক বৈপ্লবিক 
সহকমীকে লইয়। রংপুর পৌছিলেন। সেই সময় তাহাদের 
অত্যন্ত টাকার প্রয়োজন হয়। রংপুর সহর হুইতে ১২ মাইল 
দূরে একটি বাড়াতে স্বদেশী ডাকাতি করাপ আয়োর্জন করা 
হইয়াছিল । ইহাই বাংল। দেশের সবগথম স্বদেশী ডাকাতির 
প্রচেষ্টা । প্রফুল্ল চাকী এই ভাকাতির প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু হহা অবশ্য শেব পযস্ত বাস্তবে পরিণত 
হয় নাই । 

ইহার পর ফ্নলার সাহেবকে অনুসরণ করা হয়। ফলার 
সাহেবের খুবড়ি হইয়া সংপুর আপিবার কথ ছিল। ধুবড়িতে 
বৈষ্নবিকদলের একজন কমীকে পাঠান হইয়াছিল এইজন্ যে 
লাটসাহেবের স্পেসাল ট্রেন ধুবড়ী ছাড়িয়। বংপুরের দিকে রওনা 
হইলেই তিনি রংপুরে টেলিগ্রাম করিয়া সপে খবর দিবেন। 
এদিকে শ্ির করিয়া রাখা হইয়াছিল যে রংপুরে স্টেশন হইতে 
মাইলখানেক দূরে একট| সুবিধামত জায়গায় লাইনের শিচে 
ব্যাটারী লাগাইয়। বোম। রাখিয়া আসা হইবে । কোনক্রমে 
যদি বোমা পা ধাটে সেই আশঙ্কায় স্থির হইয়াছিল যে স্টেশনের 


খিপরাতদিকে প্রফল্ল চাকা ও অপর একজন কমী রিভলবাগ 
৭ 
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সহ একটি লাল লন হাতে লইয়া ঈাড়াইয়। থাকিৰেন। তাহার! 
এমনভাবে লাল লণ্টনট। লাইনের উপর রাখিয়া দিবেন যাহাতে 
বিপদ সঙ্কেত বুঝিয়। ড্রাইভর লাট-স্পেশাল থামাইয়া দেয়। 
তখন প্রফ,ল্ল চাকী ও উক্ত কর্মী লাটের কামরায় ঢ.কিয়। 
রিভলবার দিয়া তাহাকে খুন করিবেন ইহাই ছিল নিদেশ। কিন্তু 
কয়েকদিন পরেই জানা গেল যে লাটসাহেব রংপুর দিয়া আসি- 
বেন না তিনি স্টিমারে গোয়ালন্দ রওন| হইয়। গিয়াছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের আদেশে প্রফ,ল্ল চাকী ও উল্লিখিত বিপ্লাবী 
কমীটি ছুটিলেন গোয়ালন্দের দিকে । সেখানে যাইয়া তহার। 
দেখিলেন যে ল'টসাহেব সেখান হইতেও স্পেশাল ট্রেনযোগে 
কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন । তাহারাও চলিলেন 
পিছনে পিছনে । যাই হউক তাহার। আর কুলার বধ করিয়া উঠিতে 
.পারিলেন ন1। ফুলার সাহেবের তখন পতন ঘটিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ 
জনিত আন্দোলনের দীপটে *বন্দেমাতরম্” তাহাকে সায়েন্ত। 
খাঁর সঙ্গে তুলন। করিয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। ইংলিশ্ম্যান 
ফলার সাহেবের, পদত্যাগের সম্বন্ধে লিখিল ইহ! বধ্/মঞ্চে হত্যার 
সামিল (5906107 )। আন্দোলনকারীদের ভয় প্রদর্শনের 
কাছে ইহ৷ আত্মসমর্পণ । ইহার অনিবার্ধ ফল পরিণামে ব্রিটিশ 
শক্তির রাজসিংহাসন স্ষেচ্ছায় ত্যাগ (490108002) | 

১৯০৭ সনের প্রথমভাগে প্রফল্তর চাকী রংপুর হইতে কলি- 
কাত। যান ও মুরারীপুকুরের যুগান্তর দলের অন্তভূক্ত হন। 
১৯০৭ খুস্টাব্দের প্রথমভাগে রংপুর গুপ্ত সমিতির উপশাঁখথার 
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প্রতিনিধিরূপে প্রফ,ল্ল কপিকাঁতি। হেড.কোয়াটারের মেলকেন্দ্রের) 
সভ্য নির্বাচিত হইলেন । এই উপলক্ষে কলিকাতায় উল্লাসকর 
দন্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিপ্লবীর সহিত তাহার 
পরিচয় ঘটে এবং তাহারাও প্রফল্পকে একজন অকৃত্রিম বন্ধুরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ কদেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 
উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়। ইন্দ্রনাথ নন্দী, প্রফুল্ল 
চাকী, বিস্তৃতিভূষণ সরকার ইহারাই সমিতির প্রকৃত কার্ম- 
কারক হইলেন। এদেশে তখন ফরাসী বিপ্লবের ছোটখাট 
অভিনয় চলিতেছিল। 
সেখানে প্রফুল্ল সম্যকরূপে বিপ্লবধর্ম প্রতিপালনের জন্য 
প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্র ও সংযত হইয়া চণ্ডী, 
গীতা ও উপনিষদ পড়িতেন। চণ্তীতে মায়ের চামুণ্ডারূপের 
সেই ভীষণ পুজামন্ত্র প্রফুল্লর বড় প্রিয় ছিল। স্তবের 
শ্লোকগুলি নিন্দে উদ্ধত করিতেছি । 
জটাজুটসমাধুক্তামদ্দেন্দূজুকৃত শেখরাম্‌। 
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পুণেন্দুসদৃশাননাম্‌ 
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং ন্ৃগ্রাতিষ্ঠাং স্থলোচনাম্‌। 
নবযৌবনসম্পন্নীং সর্ববাভরণভূষিতাম্‌ ॥ 
স্ুচারুদশনাং তদ্তুপী!নানতপয়োধরাম্‌। 
ত্রিভজন্থানসংস্থ(নাং মহিষাস্ুরমদ্দ্িনীম্‌ ॥ 
মৃণালায়তসংস্পর্শ দশবা্সমন্থিতাম্‌। 
তিশুলং দক্ষিণে ধোয়ং ঝড়গং চক্রং ক্রমাদধঃ ॥ 
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. তীক্ষবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সম্িবেশয়েশ ), 
খেটকং পুর্ণচাপঞ্চ পাশমন্কুশমেব চ.।। 

. ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশযেও । 
অধস্তান্সহিষং তদ্ছছিশিরস্কং প্রদর্শ য়ে | 
শিরশ্ছেদোন্তবং তদ্দ্দ/নবং খঙ্জাপাণিনম্‌। 
হৃদি শুলেন নিভিন্নং শির্ষদন্্রবিভূষিতম্‌ ।। 
রক্তরক্ীকৃতাশব রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্‌। 
বেষ্টিত নাগপাশেন জকুটি ভীষণাননম্‌ ॥। 
সপাশবামহস্তেন ধুতকেশঞ্ দুর্গয়।। 
বমদ্রেধ্রবক্ত,ঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ || 
'দেব্যাস্ত দক্ষিণ, পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্‌। 
কিপ্চিদুদ্ধং তথ। বামমন্তুষ্ঠং মহিষোপরি ॥। 
স্তয়মানঞ্চ তদ্মমরৈঃ সমিবেশয়েৎ। 
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ড। চ চঞ্চোগ্রা চণগুনাধিকা ॥ 
5€1 চণ্ডাবতীচেব চগুবূপাতিচঞ্ডিক।। 
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সমন্তাঁ পরিবেষ্থিতম্‌॥ 
চিন্তয়েজ্জগতাং ধত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদীম্‌। 

ইহ] ছুর্গাপুজা নয়, কালীপুজা নয়, ইহ। চামুগ্ডার পুজ।-- 
যে মুতিতে ম! অসুর নাশ করেন, ইহ! মায়ের সেই চামুগ্ডামুতি । 
এ মুতির ধারণ আমাদের আর হয়না-_ভীষণতা যতদিন আমরা 
এমনই করিয়া আবার ভোগ করিতে না পারিব, ভীষণতায় 
যতদিন আবার এমনই করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে ন। পারিব 
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ততদিন আমদের এমৃতির ধারণ। করাও আর সম্ভব হইবে না। 
আমরা এখন বর্ষে বর্ষে শক্তি--আগ্যাশক্তির- পুজার .কথ। 
কহিয়া থাকি কিন্তু সে কেবল মুখের কথা মাত্র । আগ্যাশক্তির 
মর্ম আমর! ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া আমরা অতি কোমল- 
চিত্ত হইয়া পড়িয়ছি। আমরা আর কষ্ট সহিতে পারি শা, 
কষ্ট দেখিতে পারি নাঃ শ্ুতরাং কঠোর হইতেও পারি না। 

এমন তন্ন তন্ন করিয়া বীহার। ভীবণতাঁর সাধনা করিতে 
পারিয়াছিলেন; বাঙালী হইলেও তাহার প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত 
মানুষ, মানুষ মধ্যে যথার্থ আর । ভীবণতা লইয়া যে খেল৷ 
করিতে ভালবাসে সেই পুথিবী লাভ করে--প্রকুত মানুষ হয়। 
আটল্যটিকরূপ ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল 
বলিয়াই ইউরোপ আমেরিকার অনভাপগ্াঁর লাভ 'করিয়াছে। 
আর উন্তমাশ। অন্তরীপের ভীষণতার সহিত খেলা করিতে 
পারিয়!ছিল বলিয়। ইংলগু ভারতের ন্র্ণভাগ্তারের অধিকারী 
তষটয়াছিল। তান্ত্রিক সাধক ভীষণ তা লইয়| খেলা করে বলিয়। 
সাধকের মধ্যে আেষ্ট__কোমল. নয় লৌহদগ্ডবৎ কঠিন । খ্রুব 
ছিলেন তান্ত্রিক সাধক । তাই তিনি বিধাতার শিকট হইতে এ্ুব- 
লোক আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রইল।দও 
তান্রিক সাধক ছিলেন । কেমন অষ্টে পৃষ্ঠে দড়__জলে ডোবে 
না, আগুনে পোড়ে না, বিষ খাইয়া] হজম করে, হাতীর পদভরে 
ভাঙ্গে না-_তান্তিক সাধক ন। হইলে হইতে পারে কি! 
. - ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতি - শিবাঁজী তান্ত্রিক সাধক ছিলেনু। 
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আমর] কোমল হইয়। পড়িয়াছি তাই কষ্ট দেখিলে কাতর হইয়া 
পড়ি, কঠোরতাকে বর্বরতা বলি আর কঠিন কাজে পশ্চাত্পদ 
হই। 

এই পুজার কর্পন। যাহাদের মনে উদিত হইয়।ছিল, সংসারে 
তাহাদের অসাধ্য কিছুই ছিলন।। এই ভীষণতা যাহাদের এত 
প্রিয়, এত হৃদয়ের সামঞ্সী তাহাদের কিছুতেই ভীত ও ত্রস্ত 
হওয়! উচিত নয়, ভীত ও ত্রস্ত হইলে বুঝিতে হয় তাহাদের 
সারবন্তা ফুরাইয়া গিয়াছে--তাহ।দের কাধকলের অবসান 
হুইয়াছে। 

মায়ের চামুণ্ডারূপের উপাসনা প্রফুল্লর জীবনে শেষদিন 
পর্যন্ত চলিয়াছিল ৷ গাড়ীতে চলিতে চলিতে তিনি চোখ বুজিয়! 
এই মন্ত্র ধ্যান করিতেন । এই মন্ত্রই প্রফুল্পর জীবনের শেষদিন 
পর্যন্ত অবলম্বন ছিল। এই মন্ত্র তিনি কখনই পরিত্যাগ 
করেন নাই । 

ইহার কিছুদিন পরে প্রফুল্ল মুরারীপুকুর বাগানে এক সংসার- 
ত্য।গী উদাসীন সন্স্যাসীর দর্শন লাভ করেন, তাহার নাম 
বিষুভান্কর লেলে। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র ঘোষের তিনি 
গুরুদেব । এই যোগী ছেলেদের ধ্য।ন এবং বহুবিধ যৌগিক 
কার্ষের উন্নতি সাধন দেখিয়া ঝড়ই প্রীত হন কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে প্রফুল্নকে দেখিয়। তিনি মুগ্ধ হন। প্রফুর্নকে দেখিয়া 
লেলে বলিলেন ছেলেটি অতি সুন্দর যোগ শিখিতে পারিবে ; 
তাহাকে পাইলে তিনি সুন্দরভাবে রাজযোগ শিক্ষা দিতে 


প্রফুল্ল চাঁকী ১০৩ 


পারেন। তিনি গুরুদেবকে ( শীঅরবিন্দকে ) বলিলেন । উত্তর 
পাইলেন--ছেলেটি বোধ হয় রাজী হইবেন না। অতঃপর 
তিনি চারু দত্ত মহাঁশয়কে ডাক্ষিয়া সবকথা বপিলেন; কিন্তু 
ভাবে বোধ হঈল তিনি ফল সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ। 
তাহাদের নিকট হইতে কো।ন ছেলেকে লেলে বা অন্থকেহ লহয়া 
যাইবে ইহাতে চারু দন্ত মহাশয় ঘে;র আপন্তি করিলেন। ইহা 
লইয়। ত।হ'দের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তীব্র বাদানুবাদ হইল । 
লেলে যোগীজনের অনুচিত উত্তেজনার সহিত ব্লিলেন_-এমন 
সুলক্ষণ ছেলেটিকে নস্ট করিয়া কিলাভ? ইহাকে আমার 
সহিত দ[ও; ইহাকে পরম যোগী করিয়া দিব। ইহার মধ্যে 
কয়েকটি বিভূতির চিহ্ন বর্তমান । 

এরূপ অন্ধকে চারু দণ্ মহাশয় কি বলিবেন? ঠিনি উত্তর 
করিলেন-আপনি মনে করেন শ্রেষ্ট ছেলেরা যোগাভ্যাস 
করিবে এবং নিকৃষ্ট ছেলেরা আমাদের কাছে আসিবে । অবশ্য 
ও যর্দি নিরাপদে থ!কিবার জন্ত আপন!র সঙ্গ যাইতে চায়, 
যাইতে পারে, আমর। তাহাতে কোন আপন্রি করিব না” 

বারীন সেখানে উপস্থিত ছিল শ্রবং বিরস মুখে সব 
শুনিতিেছিল। চারু দত্ত মহাশয় তাহাকে প্রফুল্লকে ডাকিতে 
বলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রফুল আমিল। গুরুদেব 
( শ্রীঅরবিন্দ ) সব বুঝাইয়া বলিলেন। প্রফুল্ল সৰ কথাই 
স্থির হুইয়! শুনিল এবং গুরুদেবের চরণস্পর্শ করিয়! তশুক্ষণাৎ, 
উত্তর দিল “আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তষ্ট হইয়া আমাকে 
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অন্যত্র কোথাও সরাইয়! ন। দিতে চান আমি কোথাও যাইতে 
চাহিন11” 

এখানেই এ ব্যাপারের নিম্পন্তি হইয়া গেল। ইহার পরবে 
লেলে একাই বরোদায় ফিরিয়। গেলেন । 

এখন হইতে প্রফুলুর শক্তি ও বিপ্লব ধর্মকে আপনার মধ্যে 
একান্ত করিয়া ভু'লিবার বিচিত্র উদ্ভদ আমর। লক্ষ্য 
করিব । 

১৯০৭-এর শরও্কালে কয়েক সপগ্ু।ছের জন্য চারু পন 
মহাশয় দাঁজিলিংএ অবস্থান করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ শরৎ । 
বাংলার ছোটলাট স্যর এগু, ফেঁজারকে অনেকগুল উৎসব 
ও সভাদির কাধে যোগদান করিতে হইবে । একদিন ন। একদিন 
বিল্লবীরা তাহাকে কোন না কেন খানে সুবিধায় পাইবেই। 
চারু দন্ত মহাশয় মোটামুটি সন্ধন লইয়া জানিয়াঞিচলন ষে 
তিনি স্টেশনের নিকটবন্ধী গির্জায় প্রতি রবিবারের প্রভাত 
প্রার্থনায় যোগ দিয়! থাকেন এবং প্রথমে বড় ঘোড়ায় চড়িয়া 
অকল্যাণ্ড রোডের উপর দিয়া এবং পরে আকার্বাকা পথ 
দিয়! নামিয়। আসেন; সঙ্গে একজন মাত্র দেহরক্ষী থাকে। 
বারীনের নিকট হইতে বোমা! পূর্বেই আঁমিয়াছিল এবং প্রফুল্ল 
চাকীও পৌছিয়াছিল। চারু দন্ত মহাঁশয় প্রফুলপকে সব 
বুঝাইয়া দিলেন । তাহাকে আকার্বাকা পথের সম্মুখে শন 
লইয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং গভর্ণর যখন এ পথ দিয়া 
যাইবেন ধনই তাহার উপর উহা! নিক্ষেপ করিতে হইবে। 


প্রফুল্প চাঁকী ১০৫ 


তাহারা দুইজনেই ভাবিয়াছিছেন এবার চেস্টা বার্থ হইবে না। 
কিন্তু তবুও এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। চারু দন্ত মহাশয় 
প্র নিম্নগামী পথের শেষ প্রান্তের অনতিদূুরে খাড়া 
ফাড়াইয়াছিলেন _কতক্ষণে বিস্ফোরণ শব্দ শুনিতে পাঁইবেন । 
কিন্তু কোন শব্দই কানে আদিল না। তবেকি প্রফুল্ল ধর! 
পড়িল? হঠাণু তিনি দেখিলেন বাজারের পথ ধরিয়া গভর্ণর 
এবং সাহার দেহরক্ষী অশ্বারোহণে আসিতেছেন। ইভ! 
একেবারে অভাবনীয় যে লোকের ভিড এবং ধুলার মধা দিয়া 
কার্ট রোড (0৮ 7800) ধরিয়। রবিবারে লাট সাহেব 
আমিবেন। | 

গভর্ণর গিষ্জার মধো প্রবেশ করিলে সাদাপিদা পোষাকে 
গু ভন ইংরাজ পুলিশ গির্জার চারিদিকে শীন্ষু দৃষ্টিতে ঘুরিয়! 
আসিল । ব্ঝা গেল গোয়েন্দ। বিভাগের পরামর্শেই গভর্ণর 
অসম্ভব পপ ধরিয়া আসিয়াছে । 

রাতে প্রফুল্পর সঙ্গে চারু দত্ত মহাশয়ের দেখা হইলে 
প্রফুল্লুর মুখে তিনি শুনিলেন যে সে পুর! এক ঘণ্টা! “মহাপুরুষের” 
জন্য আপেক্গ। করিয়া শিরাশ হইয়া আবাসে ফিরিয়াছে। 

তারপর আবার নূতন করিয়। মতলব আটা হইল। পর 
সপ্তাহে সারাদিন ক্রিকেট ম্যাচ ছিল এই সময়কার শ্রে্ঠ 
খেলা-এক দিকে গভর্ণরস্‌ ইলেভন্‌ অপর দিকে কোচবিহার 
টিম। ফ্রেঙ্জার এমন উপাদেয় খেল। কিছুতেই বাদ দিবেন না। 
পরদিন সকলে চাঁরু দন্ড মহাশয় গিয়া জায়গাটা বেশ করিয়! 
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দেখিয়া আসিলেন_-কোন্‌ খানে লাট সাহেব ও সেখানকার 
গণ্যমান্ত লোকেরা বসিবেন তাহারও একট আন্দাজ করিয়া 
আসিলেন। ক্রিকেট মাঠের শেষে একট। ছোট পাহাড়ের 
ংশ; তাহারই উপর ঠিক সম্মুখভাগে গভর্নরের আসন 
থাঁকিবে। স্থানীয় ভদ্রলোৌকের। বসিবেন ছোটপাহা'ড় হইতে 
পঞ্চাশ গজ দুরে নিচেকার একটি স্থানে সামিয়ানীর তলায়। 
আগের রাত্রে প্রফুল্ল চারু দত্তের সঙ্গে দেখ! করিল এবং তিনি 
তাঁহাকে এ সম্বন্ধে শেষ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। স্থানীয় 
অতিথিদের সামিয়ানার নিচে চারু দত্তের পিছনে প্রযুলল 
দাড়াইয়। থাকিবে এবং তিনি চোখ ৰা হাত দিয়! ইঙ্গিত করিবা- 
মাত্র সে ছোট পাহাড়ের উপরকার সম্মুখের আসনের উপর 
বোমা ছুড়িবে। তারপর তাঁহারা পরম আগ্রহে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন । সারাদিন কাটিয়া! গেল, খেলা শেষ হইল, 
কিন্তু তবুও তাহাদের শিকার আসিল না। চারু দন্ত মহাশয় 
আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না-কিন্ছু শাস্তভাবে হাহ্যমুখে 
ধীরে ধীরে প্রফুল্ল স্থান ত্যাগ করিল। 
পরদিন সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। ইভার পর প্রফুল্ল 
চাঁকী ও অন্যান্ত কয়েকজন বিপ্লবীকে বীকুড়ায় একটি ডাকাতি 
করিবার জন্ত পাঠান হয়। কিন্তু এ ডাকাতি শেষ পধন্ত হয় 
নাই। 
ৰাংলার ছোটলাট স্তর এনড্ু, ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন 
ংস করিয়। দেওয়ার চেষ্টা হয়। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে 
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প্রথম সে চেষ্টা হয়। বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রফ-্ত চাকা 
ও বিভূতি সরকার চন্দননগর যান। কিন্ত উহাদের সে চে 
সফল হয় নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন 
উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সনের 
ডিসেম্বরের কথ1 | স্থান নির্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ ও 
শাস্তি ঘোষকে পাঠান হয়। কিন্তু তাহার! স্থান নিবাচন ভাল, 
ভাবে করিতে পারেন নাই বলিয়। প্রফুল্ল চাকী ও বিভুতি 
সরকারকে পাঠান হইল। নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেসনের 
মধ্যে একটা! স্থান তাহারা মাইন বসাইবার জঙন্ত ঠিক করেন 
এবং সেই স্থানের একটা নব্ব। প্রস্তুত করিয়া লন । ৬ই ডিসেম্বর 
রারিতে তাহাদের পুর-নির্বাচিত স্থানে ছোটলাটের ট্রেন 
ধ্বংসের জন্য প্রায় একফুট গর্ভ করিয়া বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল 
চাকী ও বিভুতি সরকার মাইন পুতিয়া রাখেন। সে মাইন 
৬ পাউণু ডিনামাইটে তৈয়ারী ছিল। ফিউজ রেল লাইনের 
উপরে রাখিয়া একটা সুতার সঙ্গে পাথরের টিল বাঁধিয়া দেওয়া 
হয় যেন হাওয়ায় উড়িয়া না যায়। বোমা ফাটিল, রেলও 
বাকিল কিন্তু গ।ড়ী উড়িলনা। তবে ইঞ্জিনখানা জখম হইল 
এবং খড়গপুর স্টেসন হইতে অপর একট! ইঞ্জিন লইয়া গিয়া 
লাটসাহাবের স্পেশালকে টানিয়া আনিতে হইল। 

এই সময় ৩২নং মুরারীপুকুর রোডের আশে পাশে পুলিশের 
ঘোরাঘুরি বাড়িয়াছে দেখিয়া নাটোরের সতীশ সরকার, 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার ও 
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প্রফুল্ল চাকী দেশটা! একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য সেখান হইতে 
বাহির হইয়। পড়িলেন। কলিকাতা হইতে গয়া ও তথা হইতে 
ধাকীপুর পৌছিয়া সেখানে উকিল কেদারনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে তাহার। উঠেন। বাঁকীপুরে একদল উদাসী সম্প্রদায়ের 
পাঞ্জ(বী সাধুর সহিত তাহাদের মিশিবার সুবিধা হইয়া! গেল। 
নেপালে “ধুনি সাহেব” নামে উদাসী সম্প্রদায়ের এক তার্থস্থান 
আছে। সাধুর সেই তীর্ঘদর্শন করিতে যাইতেছিলেন | প্ধুশি 
সাহেব” কাঞ্চনজর্ঘার নিকট একটা মঠ । ভীাহারাও সাধুংদর 
সহিত তীর্থদর্শনে যাত্রা করিলেন । সেদিন ছিল ১৯০৭ সনের 
২৪শে ডিসেম্বর । তাহারা তিনদিন সেই “সিদৃপুরীতে” বাস 
করিয়া বাঁকীপুরে ফিরিয়া আসেন এবং তথা হইতে 
৩২নং মুরারীপুকুর রোডে আসেন। 

ইহার পর প্রফুল একবার বিহার গ্রামে যান। ইহাই 
তাহার শেষ গ্রাম দর্শন। এই সময় কিংসফোড্ের কোটে 
শীঅরবিন্দ হইতে আরন্ত করিয়া অনেক বিপ্রবা নেহা ও 
কমীর বিচার ও শান্তি হয়। বাঁলক সুশীল সেনকে বেত মারিবার 
'আদেশ দিয়াছিল এই কসাই কাজী কিংসফোর্ড। সপ্ত চক্রের 
তিন জন নেতা (81610107799) অরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক 
ও চারু দন্ড মহাশয়ের আদেশে এই জজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
কয়৷ হয় ও প্রফুল্ল চাকীকে এই কাধভার দেওয়া হয়। যে 
বিচার-বুদ্ধি প্রবীণের নাই, যেধের্য ও দৃট়ত! বীরের মধ্যেও 
দেখা যায় না, তাহ। তাহাদের এই মন্ত্রশিষ্য প্রফুল্লর ছিল প্রচুর 
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পরিমাণে । আচারে ব্যবহারে কথায় কার্ষে প্রতিদিন তাহ 
ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহারা তাহার উপর গুরুতর 
কাধের ভার অর্গন করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহ। তিনি 
অবলীলা ক্রমে বহন করিয়াছেন। প্রফুল্লর প্রতিভাদীপ্ত অনিন্দ্য 
স্বন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাদের বিস্ময়ের অন্ক থ।কিত ন1। 
প্রফুল্ল তাহাদেরই মেহের গ্রফুল্প-কুস্থম হইতেও কোমল আবার 
বুঝি বর্জ হইাতেও কঠোর । 

লোক দেখিবামাত্র তাহাদের চরিত্র ও সামর্থ ঠিক বুঝয়! 
প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করাই 
প্রকৃত গঠন-কর্তার গুণ। আশ্ীঅরবিন্দের এই আশ্চর গুণ 
ছিল। আর তাহার চরিত্রের আকষণী শক্তি ছিল চুম্বকের 
মত। দেশের মত সৎ দক্ষ মহৎ লোক তরীহার নিকট আসিয়া 
ভুটিত তাহাদের সম্থট রাবিয়। তাহাদের নিকট হইতে তিনি 
আন্তরিক ভক্তি এবং একান্ত বিশ্বাস ও সেবা লাঁভ করিতেন। 
নেতা ও কর্মীরা তাহার আদেশ সর্বদা শিরোধাধ করিয়। লইত। 
এখন প্রফুল্লর আনন্দের সীমা নাই! তাহার ইচ্ছ। 
পূর্ণ হইয়াছে । তিনি ভাবিলেন আজ তাহার বিঞ্লাব ও শক্তি- 
সাধন! সার্থক হইল । 

হেমচন্দ্র দাশ মেদিপীপুরের ক্ষুদিরাম বন্ুকেণ্ এই সঙ্গে 
পাঠাইতে টাহেন, ভাহাকেও যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়। 

শফুল্প সেই আজ্ঞা পালন করিবার জন্য কলিকাতার ১৫নং 
গোগপীমোহন দন্ত লেনের বাড়ী হইতে বোমা ও পিস্তল সহ 
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মজঃফরপুর রওন!| হন। হেমচন্দ্র দাঁশ ও উল্লাসকর দত্ত ১৫নং 
গোপীমোহন দন্ত লেনে একটা কাঠের হাতলঘ্ারা এ বোম! 
তৈয়ার করেন। হাওড়া স্টেশনে ক্ষুদিরাম বন্থু প্রফল্লর সহিত 
মিলিত হন। ক্ষুদিরাম বনু মুরারীপুকুরের বাগান বা 
গোপীমোহন দন্ত লেনের কথ। জানিতেন না। 


পঞ্চম অধ্যায় 


ক্ষুচিল্পীম বন্ড 
জন্ম বাল্য কৈশোর 
হিন্দুর গৌরবসূধ অন্তমিত হইলে ইসলাম ধর্মের 
অধচন্দ্র পতাক। ভারতগগনে শোভমান হইল। বহুদিনের 
.স্ান্তিনুপ্ত হিন্টু মুসলমানের রণতাগুবে ভীত হইয়া পড়িল । 
একদিকে সংসার-বৈরাগা ব| ক্লীবহ্গ অপরদিকে জীবনের 
অবসাদ উভয়ে মিলিয়৷ হিন্দুত্কে যেন কোন্‌ কাঁলসমুদ্রের 
দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে 
“কাফের” অর্থাৎ বিধ্মী মনে করিয়া তাহাদের প্রতি প্রনল 
অত্যাচার আরম্ভ করিয়! দিল। এইরূপে বিভেদের ভিন্তিতে 
এবং অত্যাচারের দ্বারা ক্রমশই নব্য উদীয়মান ইসলাম 
ধর্মের বিস্তৃতি ঘটিতে লাগিল। অন্যায় ও অত্যাচারে যাহার 
প্রতিষ্ঠা তাহাতে কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। 
রাজা অত্যাচারী হইলে তাহার কর্মচারিগণও অত্যাচার 
করিতে ক্রটি করে না। ডিহিদার রায়জাদা উজির হইয়া 
প্রজাদের শাসন করিতে লাগিল এবং ধর্মাধর্ম জ্ঞানশৃন্ত হইয়া 
প্রজাদের কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত ন! করিয়া ১৫ কাঠায় এক- 
বিঘা ধরিয়! জমির বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। উৎকোচগ্রাহী 
রাজপক্ষীয় লোকগণ বিনা উপকারে উৎকোচ গ্রহণ করিতে 


পি 
ঞ 
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লাগিল এবং পতিত ও অন্ুবর ভূমির কর নির্ধারণ আর্ত 
করিল। ডিহিদারের অত্যাচারে প্রজাদের ছয় সাত পুরুষের 
অধুষিত বাসভূম পরিত্যাগ করিতে হইল। একদিকে 
জন্মভূমির চির উন্মাদ-করা স্মৃতি অন্যদিকে অভাবের নিপ্পেষণ 
তাহাদিগকে ছুইধিক হইতে চাপিয়। ধরিল। দুঃখের মমান্থুদ 
ঘাত প্রাতঘাতে তাহাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। 
ঠিক এই সময় এই স্বর্ণপ্রথথ রত্বগর্ভ। শস্তশালিনী দেশের 
লোভে পাশ্ঢান্তাগণ ভিড করিয়া আসিল তাহার নুতন 
আগ্নেরাস্ত্র লইয়া ভারতের উপকূলে । 
*সদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণা খিপণির 
একধারে [নিঃশব্দ চরণ 
আনিল বণিক লক্মী সুড়ঙ্গ পাথের 
অন্ধকারে রাজসিংহাসন। 
বঙ্গ তারে আপনার গঙোদকে আভিষিক্ত করি 
শিল চুপে চুপে; 
বণিকের মানদণ্ড দেখ! দল পোহালে শবরী 
রাজদ্গুরূপে 1৮ 
কিন্তু এই বণিক রাজদগ্ড করে লইয়াও বণিকবৃন্তি ত্যাগ 
করিতে পারিল না। শাসনের পারবর্তে হহার দক্*তা প্রকাশ 
পাইল শোষণে। 
যে সঞ্চলস্থানে পর্ধাপ্ত পরিমানে শস্তোৎপাদিত হয় সেই 
সকলস্থনে ইউরোপায়দিগের একবার পদার্পণ খঘটিলে সেই 
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সকল দেশের অধিনাসিদিগের ধ্বংস সাধন অবধশ্যন্তবী । তাই 
যে সকল দেশে একবার ইউরোপীয়দিগের শুভাগমন ঘটিয়াছে 
সেইসকল দেশে অশান্তির কোলাহল উখিত হইয়াছে । এই 
কারণেই ইউরো পীয়দিগের পদার্পণ ঘটিবার অব্যবহিত পরেই 
আমেরিকার আদিম নিবাসী এবং অক্ট্রেলিয়ার অধিবাসিগণ 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে অস্তহিত হইয়াছে । বুভূক্ষিত ইউরোপীয়দিগের 
উদর পুরণ করিতে গিয়া এক টাকায় আট মণ চাউলের দেশে 
এক টাকায় সাত সের চাউল বিক্রীত হইতে লাগিল। যে 
দেশে “সর্বদেবময়োতিথি” বলিয়া অতিথি অভ্যাগতদের 
পুজা হইত সেই দেশের একজন আত্মীয় অপর আত্মীয়ের 
বাটীতে গমন করিলে বিরক্তি অথব। অন্নব্যয়ের ভীতি জন্মিত। 
যে দেশের লোকে সাধারণত শতাধিক ব্ষ জীবিত থাকিত, 
যে দেশের লোকের পরমাযু ১২০ বওসর সেই দেশের 
লক্ষ লক্ষ লোক পঞ্চাশ বষের মধ্যেই পরলোক গমন করিতে 
লাগিল। এইরূপ এক অগ্রসন্গ সময়ে ১৮৮৯ এথুঃ তরা। 
ডিসেম্বর (১২৯৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে অগ্রহায়ণ) মঙ্গলবার সন্ধয 
৫ ঘটিকায় মেদিনীপুর হবিবপুরে অগ্রিশিশু ক্ষুদিরাম বন্থ 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ত্রেলোক্যনাথ বন্থু 
এবং মাত। লঙ্গনীপ্রিয়া দেবী । তাহার পৈত্রিক বাটা মেদিনীপুর 
জেলার ব্রঙ্গণভূন পরগণার অন্তর্গত মোহবশী গ্রামে । 
ত্রেলোক্যনাথ বস্থু মেদিনীপুরের স্বনামখ্যাত রাজা নরেন্্রলাল 


খীর এস্টেটের সদর কাছারীর তহশীলদার ছিলেন। তখনকার 
৮ 


১১৪ প্রফুল্ল চাকী 


দিনে মধ্যবি্ গৃহস্থের তুলনায় ত্রেলোক্যনাথের অবস্থা বেশ 
সচ্ছল ছিল । তথাপি স্বামী স্ত্রীর মনে শান্তি ছিল না। কারণ 
লক্ষীপ্রিয়া দেবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে সেই সস্তান জীবিত 
থাকিত না। অপরূপা দেবী পিতা মাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও 
সরোজিনী দেবী মধ্যমা এবং ননীবাল কনিক্ট।। শ্রীমতী 
অপরূপা দেবীর পর ব্রৈলোক্যবাবুর আরও ছুইটা পুত্র সন্তান 
হইয়াছিল । কিন্তু প্রথমটি সুতিকাগৃহে এবং দ্বিতীয়টি ছয়বসর 
বয়ংক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতামাতার সর্বশেষ 
সন্তান এই ক্ষুিরাম। 

ক্ষুদিরামের নামকরণের পিছনে . একটি ইতিহাস আছে। 
ক্ষুদিরামের আগে আরও দুই ভাই ছিল: কিন্তু অল্প 
বয়সেই তাহারা মারা যায়। কাজেই ক্ষুদিরামের জন্ম 
হইবার পর গ্রাম্য সংস্কার অনুযায়ী তার মা ছেলের 
উপর সমস্ত স্ব ত্যাগের ভাণ করিয়া তিনমুঠা ক্ষুদের বিনিময়ে 
ইহ!কে বিক্রয় করিয়। দেন। কিনিয়। লন তার বড় দিদি 
অপরূপ। দেবী । ক্ষুদ দিয়া কেনা হইয়াছিল বলিয়। নাম হইল 
ক্ষুদিরাম। তার পরেই আমল ভাগ্যের বিড়ম্বনা । দুর্ভাগ্য 
ল্‌ইয়। যে জন্মিয়াছে সৌভাগ্য তাহার চিরস্থায়ী হইবে কি 
করিয়া? জীবনকে এত সহজভাবে উপভোগ করা তাহার 
ভাগ্যে সহিল ন1। 

ক্ষদিরামের বয়স ষখন মাত্র ৬ বসর তধন ১৩০২ বঙ্গাবের 
কাঁতিক মাসে (১৮৯৫ খুঃ ১৮ই অক্টোবর) তাহার মাত। 


ক্ষুদিরাম বনু | ১১৫ 


ঙ্ীপ্রিয়। দেবী পরলোক গমন করেন । ইহার কয়েক মাস 
পরেই ১৮৯৬ খ্ুঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ক্ষুদিরামের পিতা ব্রৈলোক্য- 
নাথেরও মৃতু হয়। মৃত্যুর ছুই সপ্তাহ পূর্বে তিনি দ্বিতীয়বার 
দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 

পিতামাতার মৃত্যুর পর অবিনাশচন্দ্র বস্থ নামক ক্ষুদিরামের 
এক জ্ঞাতি খুল্পতাত ভাই ক্ষুদিরাম ও ভগ্রী ননীবালার লালন 
পালনের ভার লইয়াছিলেন এযং আনন্দপুর গ্রামে আনিয়া 
রাখিয়াছিলেন। ননীবালার বিবাহ হইয়া যাইবার পর 
ক্ষুদিরাম নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। জীবনের প্রথম 
হইতেই তাহার দুঃখবেদনার সঙ্গে পরিচয় এবং পৃথিবীতে 
'একাকী অবজ্ঞাত জীবন যাপনের জন্য প্রথম হইতেই তাহার 
উপর ভাগ্যের নির্দেশ আসিয়াছিল। যে দূর সম্পকীয় আত্মীয়ের 
বাড়ীতে তিনি ৰাস করিতেছিলেন সেখানে দেখিতে পাইলেন 
মমত্ববোধ ও সহানুভূতির অভাব। স্ৃতরাং তথায় আর এক 
মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল 
না| মনের এই অবস্থায় ক্ষুদিরাম একদিন গোপনে তথ! 
হইতে একক পদব্রজে মেদিনীপুর শহরের দিকে যাত্রা করিলেন। 
আনন্দপুর হইতে মেদিনীপুরের দুরত্ব আট মাইলের কিছু অধিক। 
ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর শহরে পৌছিয়া তথায় হবিবপুর মহল্লায় 
কৃত্তিবাস বস্তুর বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন । 
প্রায় সপ্তাহকাল পর তীহাকে তমলুকে তাহার ভগনীপতি 
অমুতলাল রায়ের বাসভবনে পাঠাইয়! দেওয়া হয়। 


১১৬ প্রফুল্ল চাকা 


শ্ীমভী অপরূপ দেবীর স্বমীর নাম অম্বতলাল রায়। সে 
সময়ে তাহার চাঁকুরীস্থল ছিল তমলুক শহর। শ্রীযুক্ত অপরূপা 
দেবী পিতৃমাতৃহীন বালক ক্ষুদিরামকে নিজের নিকট রাখিয়া! 
সযত্বে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন । ক্ষুদিরাম মাতৃম্বরূপা এই 
জ্যেষ্ঠ। ভগিনীর স্নেহ আদর পাইয়া পিতামাতার অভাব জনিত 
£খ ভুলিতে লাগিলেন। তবে মানুষ শৈশবে যাহা কিছু পাইয়। 
থাকে শিশু ক্ষুদিরাম তার কোনটাই পান নাই। তমলুক 
অসিয়া ক্ষুদিরাম ভাঁগিনেয় ললিত রায়ের সহিত বাড়ীতে 
পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরে অমৃতবাবু তাহার পুত্র 
ললিতকে ও ক্ষুদিরামকে তমলুক হামিলটন স্কুলে নিয় শ্রেণীতে 
ভি করিয়া দেন। ১৯০৩ সন পর্যন্ত এ স্কুলে ক্ষুদিরামের 
পড়াশোন। চলে। তারপর অমৃতবাবু মেদিনীপুর বদলী হন । 
ক্ষুপধিরাম ও ললিতকে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের চতুর্থ 
শ্রেণীতে (01853 ৬11) ভি করা হইল। ১৯০৫ খুঃ ক্ষুদিরাম 
এবং তাহার ভাগিনেয় ললিত চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রমোশন 
পাইয়। তৃতীয় শ্রেণীতে (01839 111) উঠিল । এ বৎসরের 
আগস্ট মাস পর্যন্ত ক্ষুদিরামের লেখাপড়। নিয়মিত ভাবেই 
চলিল। অতঃপর ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 
ক্ষুদিরাম স্কুলত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে আত্ম- 
নিয়োগ করেন। আর তদবধি তার ধর্মজীবন ও কর্মজীবন 
উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফুটিয়। উঠিতে আরম্ত করে ॥ 

শি.জর পাড়ায় যেসকল লোকের দিনপাত হওয়া ছুক্ষর 


ক্ষুদিরাম বসু ১১৭ 
দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন 
না। কাহারও পরিধেয় বস্ত্র ন। থাকিলে নিজের বন্ত্রুলি 
তাহাদিগকে বিতরণ করিয়া দিতেন । যে অবস্থায় মানুষ নিজের 
নিকটে নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ক্ষুদিরাম অন্যকে 
দয়। করিয়াছেন। 

বাল্যকাল হইতেই ক্ষু্দিরামের মধ্যে দ্রোহি-চরিত্র রচিত 
হুয়। দ্রোহিতা মাত্রেই প্রবল রাজলিকতার ফল। সমাজ- 
স্কারকেরা সকলেই রাজসিক স্বভাবের লোক । এমন কি 
পুরাতনকে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবতক মহাপুরুষ বা 
অবতার নব নব যুগ ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠ। করেন তাহাদের 
সকলকেই স্বকার্ধ সাধনের জন্য এই রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়। এই জন্য আমাদের দেশের যুগাবতার মাত্রেই 
ক্ষত্রিয় ছিলেন। এক পরশুরামকেঈ ব্রাঙ্গণ দেখিতে পাই, কিন্তু 
পরশুরামও ব্রাঙ্মণকুলেই কেবল জন্মিয়াছিলেন, ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম 
পালন করেন নাই ; জন্মে ব্রাঙ্গণ হইয়ীও কর্মে সবতোভাবেই 
তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন । 

মেদিনীপুরে জ্ঞানেন্দ্রনাগ বন্দুর প্রচেষ্টায় তীহার ভ্রাত। 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্থুর নেতৃত্বে একটি গু সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছিল। ক্ষদিরাম অচিরেই এই গুপ্ত সমিতির সভ্য 
হইলেন। গুপ্ত সমিতিতে যোগদান ক্ষ,দিরামের জীবনের এক 
অবিস্মরণীয় ঘটন1। সেই দিনই পর্দতী ্ষদিরামের জন্ম 
হইল। 


১১৮ প্রফুল্ল চাকী 


১৯০৫ সালের ১৬ই জুলাই লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা 
করিলেন। যুগ যুগান্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বন্ধন, জাঁতী়ুতার 
নিবিড় আবেদন, ভৌগোলিক সংস্থানের অবিচ্ছেদ্য এঁক্য সমস্তুই 
বিপর্যস্ত হইতে চলিল সাআজ্যবাদের কট কুটিলতার লৌহচক্রে। 
জাতির অন্তরে আলোড়ন স্থষ্টি করিল, জাতির সুপ্ত আত্মা 
জাগরিত হইল অমৃত মন্ত্রের দীক্ষা লইয়া । কার্জনের কাধে 
অনেকের মনের সনাতন জড়তায় আঘাত লাগিয়াছিল সুতরাং 
বিদ্রোহী দল ক্রমশই পুষ্ট হইয়া পড়িল। সত্যেন্দ্রনাথ ও 
ক্ষপিরাম এই বিপ্লবমন্ত্রে উদ্বদ্ধ হইলেন। জ্ীঅরবিন্দ ও 
মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাসের সহিত তাহাদের যোগসূত্র স্থাপিত 
হইল। মেদিনীপুর এই আন্দোলনে একক জেল! হিসাবে 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল। শক্তি ও তাাগের মন্ত্রে দীক্ষা 
লইয়া মাতৃপুজার আহ্বানে যে সব যুবক আগাইয়। অ।মিলেন 
ক্ষদিরীম তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। মেদিনীপুরে 
প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ হইল বৃটিশ বিতাড়ন যাহার 
জন্য যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা রহিবে না। 
সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই আপনভোলা বিপ্লবী তরুণদের নেতা । 
ক্ষ িরামকে তিনি বিশেষরূপে স্সেহ করিতেন । আঅরবিন্দ ও 
বারীন্দ্ের মাতামহ খবি রাজনারায়ণ বস্থু ছিলেন মেদিনীপুর 
গভর্ণমেণ্ট কুলের হেডমাস্টার। তিনি অবসর লইয়া দেওঘরে 
সবাস করিবার পর তাহার ভাই ছুর্গানারায়ণ বস্তু হেডমাস্টার 
নিযুক্ত হন। মেদিনীপুরের কেন্দ্রীনেতা জ্ঞান বস ও 
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সত্যেন বন্থু তাহারই ভাই অভয়চরণ বস্তুর পুত্র; কর্ণে্- 
গোলাতে তাহার বসতবাটী এখনও আছে। জ্ঞান বাবু তখন 
নাড়াজোলের রাজা বাহাদুরের সহিত কর্মস্থত্রে যুক্ত ছিলেন। 
হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো) বয়সে প্রৌঢ় হইয়ীও এই দলেরই 
একজন ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ হেমচন্দ্রকে স্বয়ং বিপ্লবমন্ত্রে 
পীক্ষা দেন। হেমচন্দ্র দাসকে ফ্রান্সে মাদাম কাম1 ও শ্যামজী 
কৃষ্ণবর্ম'র কাছে পত্র পিয়া বিচ্ষে।রক বিজ্ঞান শিখিতে পাঠানে। 
হয়; সে হইতেছে ১৩ই আগস্ট ১৯০৬। রাজদ্রোহ স্চক 
কোন কারের জন্য ১৯০৬ এ ক্ষ দিরাম একবার ধর] পড়ে। 
কিন্তু তাহাকে বিচারের জন্য অভিযুক্ত ন করিয়া কোন বড় 
ম্যাজিজে্টে স্বয়ং তাহার প্রতি অসামান্য সৌজন্য দেখান । 
পুলিশ তাহাকে পিগ।রেট, ভাল খাবার, এমন কি এক নারী 
সঙ্গিণী পধন্ত দিল। কিন্তু এত করিয়া পলিশ তাহাকে 
হস্তগত করিতে পারে নাই । তিনি তাঁহার কত'ব্যে তবুও অবিচল 
রছিলেন। ক্ষদিরামের সহিত বেশ কিছুক্ষণ কথাবাতাঁর পরে 
নেতৃত্রয় (318 10:99) শ্রীঅরবিন্দ, রাজা স্ববোধ মল্লিক ও 
চারু দন্ত মহাশয় ক্ষ দিরামকে পুর্ববঙ্গ ও আসামে একটি বিশেষ 
কাধ সাধনের জন্য নির্বাচিত করেন। এ প্রদেশের গভর্ণর 
ফুলারের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। ক্ষদিরামকে তখন একট। 
রিভলবার দিয়! ফুলারের লীলাখেলা শেষ করিবার জনা 
পাঠানো হইল । কিন্তু বেচারার ভাগ্যে স্বফল ফলিল না। 
পুলিশ অতি সতর্ক ছিল এবং গভর্ণরের গতিবিধি তদনুসারে 
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%) অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইতে লাগিল | চেষ্টা বিফল 
হইল। তথাপি ক্ষ,দিরামকে তাহার সুনাম রক্ষার্থ আর 
একটি সুযোগ দেওয়া স্থির হইল । 


১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল কন্ফারেন্দে পুলিশের 
লাঠির ঘায়ে দেশ যজ্ঞ পগু হইল । ইহার পর ১৯০৭ সালের 
৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্ফারেন্স হয়। সত্যেনবাবুর ইঙ্গিতে 
বালক ক্ষুদিরাম এই কনফারেন্সে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে বিব্রোহ- 
মুলক গুপ্তপুস্তিকা “সোনার বাংলা” ও “নো কম্প্রোমাইজ” 
(আপোষ চাইন।) বিতরণ করিতে গিয়! ধর] পড়ে । সত্যেন বাবুর 
চেষ্টায় ক্ষদিরাম মুক্তিপায্র। তখন সত্যেন কালেক্টরীতে একটি 
কেরানীগিরির চাকুরী করিতেন । এই ঘটনার কর্ণধার সন্দেহে 
ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেনকে কড়া জেরা করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন 
না করিয়া নীরব থাকায় তাহার কেরানীগিরিটি খসিয়া যায়। 

গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করা অতান্ত 
প্রয়োজন কইয়া পড়িল। ১৯০৭ সালে ক্ষুদিরাম একবার 
হাটগাছায় গমন করিলেন । একদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীষণ 
গগ্জগোলে চমকিত হইয়া গ্রামবাসী বাহির হইয়া দেখিল যে 
একজন ডাঁকহরকর! প্রহৃত হইয়। আর্তনাদ করিতেছে । কে 
যেন তাহার ডাঁক লুঠিয়া লইয়াছে। অপরূপা দেবী দেখিলেন 
যে ক্ষুদিরাম গৃহাভ্যন্তরে হীপাইতেছে। সেই রাত্রেই ক্ষুদিরাম 
বাহির হইলেন এবং বিপদসন্কুল পথ অতিক্রম করিয়! 
মেদিনীপুর অভিমুখে রওনা হইলেন । 
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বাল্য জীবনের কঠোরত। তাহার সহজাত চিন্তাশক্তিকে 
অল্প বয়সেই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। 

একবার অপরূপা! দেবী বিবাহ করার জন্য ক্ষুদিরামের উপর 
চাপ দেন। ইহার উত্তরে ক্ষুদিরাম লেন যে বুটিশগণ ভারত 
হইতে বিতাড়িত হইবার পর তিনি বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা 
করিবেন। 

এই সময় কলিকাতায় একদিন আদাঁলতগৃহে রাজনৈতিক 
মামলার বিচারকাঁলে পুলিশের সহিত সমবেত জনতার একটি 
সংঘর্ষ হয়; তখন শ্ুশীল সেন এক সশশ্সা ইংরেজ পুলিশ 
কর্মচারীকে এরূপ ঘুসি মারেন ষে তাঁহার নাক ভাঙ্গিয়! যায়। 
কিংসফোর্ড সাহেব স্বশীলের এই অপরাধে তীহাকে বেত্রদণ্ডের 
আদেশ দেন। হ্স্তপদ বদ্ধাবস্থায় ১৫ ঘ। বেত্রাঘযত করায় 
স্বশীল সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়েন। এই নিগ্রহ-নীতির জন্য 
বিপ্লবীগণ পূর্ব হইতেই কিংসফোর্ডের উপর অসন্তষ্ট ছিলেন। 
ইহার পর সুশীলের প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশে তাহাকে পুধিবী 
হইতে একেবারে সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। এই 
বর্বরোচিত দণ্ডাঁজ্ঞার পর সন্ধ্যা পত্রিকা কিংসফোর্ডকে কসাই 
কাজী কিংফর্দ বলিয়া উল্লেখ করিত। সুশীলের প্রশংসা করিয়া 
সন্ধা! পত্রিকা তখন লিখিয়াছিল 

*মুশীলের তুড়ি লাফ, 
ফিরিঙ্গি বলে বাপ বাপ।” 
কলিকাতায় কিংসফোর্ডককে হত্যার প্রথম চেষ্ট। পরেশ মৌলিক 
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দাক্সা করাঁন হয়। তিনি আরদালীর বেশে একট। খুব 
মোটা আইন বইয়ের মধ্যে একটি বোমা লইয়া কিংসফোর্ডের 
চাপরামির কাছে খুব চতুরতার সঙ্গে দিয়া আসেন । কিন্তু সেই 
সময় কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলীর হুকুম পাইয়াছে বলিয়া 
পুস্তকখানি খুলিবার সময় পায় নাই। এমনি অন্যান্য পুস্তকের 
সহিত তাহ! মজঃফরপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরে বারীন্দ্র 
প্রভৃতি ধুত হইয়া যে স্বীকারোক্তি করেন তাহাতে এই “বই 
বোম” সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। এই কথ! শুনিয়া পুলিশ 
কমিশনার বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ এমারসন সাহেবকে মজঃফরপুরে 
পাঠাইয়া দেন এবং কিংসফোর্ড সাহেবকে প্যাকিং বাক্সটি 
খুলিতে নিষেধ করিয়া টেলিগ্রাম করেন। পরে এমারসন সীহেব 
মজঃফরপুর গিয়। প্যাঁকিং বাক্সটি জলে ফেলিয়া “বই বৌমার” 
সক্রিয়ত। নষ্ট করেন এবং কিংসফোড সাহেবও বাচিয়া যান। 

শুনা যায় ইহার পর মজ:ফরপুর গিয়া কিংসফোডকে নিধন 
করিবার জন্ শ্রীরামপুরের নরেন গৌসাই নির্বাচিত হইয়ীছিলেন । 
কিন্তু তিনি নাকি যাত্রার অব্যবহিত পূর্বেই গৃহিণীর মনো কষ্টের 
দোহাই দিয়া পৃষ্ঠভজ দিয়াছিলেন। 

অতঃপর কিংসফোডকে নিধনের জন্য নির্বাচিত হইলেন 
প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বস্থু। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল সম্বন্ধে কিছুই 
জনিতেন ন|। ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুর হইতে আনাহয়। 
প্রফুলকে দেখাইয়া বলিয়া দেওয়া হয়ঃ ইহার নাম দীনেশ চন্দ্র 
রায়_বকুড়ার একজন কর্মী। আর ক্ষুদিরামকে হরেন সরকার 
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বলিয়া প্রফুল্লনকে জানাইয়া দেওয়! হয়। সাবধানতাঁর জন্য 
এইরূপ কর! হয়। 

অতঃপর শ্রীবারীন ঘোষের উপদেশ ও আশীর্বাদ লইয়া 
মারণান্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিপ্রবী ও বিপ্রবীগণত্ন্্রীদের হীন শক্র 
কিংসফে।্ডকে হত্যা করিবার জন্য প্রফুল ও ক্ষুদিরাম মজঃফরপুুর 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


ষ্ঠ অধ্যায় 
আগ্রিম্ুগেন্স আল্রিক বাহলাল শ্োশিত দখন্ন 


অপরাহে বিপ্লবীগণতন্ত্রীদের নিকট বিদায় লইয়। প্রফুল্ল ও 
ক্ষুদিরাম মজঃফরপুর রওনা হইলেন । কলিকাতা হইতে 
মজঃফরপুর ৩৭৫ ম।ইল। রাস্তায় কোথাও কোথাও পাহাড় 
অপেক্ষাকৃত কম, প্রান্তর বেশী। কোথাও কোথাও যথেষ্ট 
গাছ-পালা--শমী, পলাশ । মাঝে মাঝে রীতিমত পলাশবন। 
মোকামাঁঘাটে গঙ্গা পার হইতে হইল । 

ঠাহার| সন্ধ্যার পর মজঃফরপুরে পৌছিলেন। শহর স্টেশনের 
সংলগ্ন । শহরের প্রবেশমুখে জমীদার পরমেশ্বর মাহাতোর ধর্ম- 
শালায় তাহারা আশ্রয় লইলেন। সকালে প্রফুল ও ক্ষুদিরাম 
শহর দেখিতে বাহির হইলেন। প্রথমেই কিংসফোর্ডের বাংলে। 
দেখিয়া লইলেন। ইহার পর তাহারা একটি নকসা প্রস্তুত 
করেন । ধর্মশালা ও কিংসফোর্ড সাহেবের বাংলোর চিহু তাহাঁতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। মুরারীপুকুর বাঁগাঁন খাঁনাতল্ল/সীর সময় 
তথায় পুলিস এই নক্সাটি পায়। 

ধর্মশালায় থাকিবাঁর সময় তাহাদের টাকার প্রয়োজন হয় 
এবং প্রফুল্প কলিকাতা হইতে ২০২ টাক! মণিঅর্ড/র যোগে 
আহাতো। ওয়ার্ড এস্টেটের হেড ক্লার্ক বাবু কিশোরী মোহন 
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বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানায় আনাইয়। লন। কিশোরীবাবুর 
আফিস ছিল ধর্মশালারই একটি কামরায় । 

মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লস করিবার সময় দীনেশচন্দ্র] 
রায় ওরফে প্রফ্র চাকীর সুকুদার নিকট লিখিত একখানি পত্র 
পাওয়| যায়। এই পত্রে টাক। হারাইয়া দাওয়ার কথ ছিল এবং 
দীনেশ রায়ের ঠিকান। ছিল পুর্বোক্ত কিশোরী বাবুর আফিস। 
পত্রখানি আলিপুর বোমার মামলার সাক্ষ্যস্থরূপ উপস্থাপিত করা 
হুইয়াছিল। পত্রখান এইবপ £ 

“প্রিয় স্থকুদা, আমরা নিরাপদে এখানে এসে পৌছেছি। 
পথে ছুর্গাদাসের পকেট থেকে সমস্ত টাকা হারিয়ে গেছে। 
সেইজন্য আমর! মহ| বিপদে পড়ে গিয়েছি । দয়া করে নিন 
লিখিত ঠিকানায় ২০২ টাকা পাঠাবেন। পরে আপনাকে 
সমস্ত জানাবে)” 

এই সময় প্রফল মুরারীপুকুরে শ্াবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে 
একখানি পত্রে জানান “ম্থকুদ|, বর দেখিনি কিন্তু বরের বাড়ী 
দেখিয়াছি । কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে ভাল রসগোল্পা পাওয়। 
বায় নাকিছু ভাল রসগো্। পাঠাতে ভূলিবেন না। 
_দীনেশছ 

এই চিঠিতে লিখিত “বর” ও তাহার বাড়ীর প্রসঙ্গে 
আলিপুর বোমার মামলায় জজ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে বর 
কিংসফো]ড ছাঁড়। আর কেহই নন। 

একদিন দীনেশ কিশোরীবাবুর নিকট আসিয়। বলে যে পথে 
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তাহাদের টাক! হার!ইয়। গিয়!ছে । সেই জন্য সে ক্িকাতা 
হইতে টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছে এবং তাহার ঠিকানায় মণি- 
অর্ডরে ২০২ টাক! আসিবে । ৯ই এপ্রিল কলিকাতা হইতে 
টাকা আমে এবং ডাকহরকরা মণিঅরার লইয়া! কিশৌনীবাবুর 
নিকট উপস্থিত হয়। কিশোরীবাবু ধর্মশালার চৌকিদার খৈমন 
কাহারকে বলেন দীনেশ ওরফে প্রফুলকে ডাকিয়া দিতে । 
বর্মশালার যে অংশে প্রফ ও ক্ষুদিরাম বাস করিতেছিলেন 
সেই অংশে খৈমন যাইয়া দেখিতে পায় যে তাহাদের কামরার 
দরলায় তালা আটকান আছে-তাহার। পধর্মশীলায় মাই । 
খেমন কিশোরীবাবুকে এই খবর দিবার পর কিশোরীবাবু 
মণিঅর্ডার ফেরৎ ন।| দিয়! স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃন্ত হইয়া প্রক জর পক্ষ 
হঈতে মণিআর্ভারে দস্তখত করিয়। টাকা নিজে রাখিয়া “দন। 
অপরাহ্ে প্রফ ল্ল াসিলে ভীহার হাতে সণিঅডাদের ২০২ টাক। 
দেন ও প্রফল্ুর নিকট হইতে সাদা কাগজে এই টাক প্রপ্ডথির 
একটি রসিদ লইর। ক্যাশবাক্সের এক পার্শে রাখিয়া দেন 

১০ই এপ্রিল প্রকলু ও ক্ষুদিরাম ধর্মশাল। তাগ করিয়া 
চলিয়া যান । 

প্রফল্প ও ন্ুুধিরাম মজঃফরপুর পৌছিয়। মজঃফরপুর 
হোটেলের খাবার আর বাংলাদেশের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থ। 
এই দুইয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তাহাদের মন তিক্ত 
ও অসহিষ্ণু হইয়। উঠিয়াছিল। কিশোরীবাবু ইহা লক্ষ্য 
করিয়। প্রফল্ ও ক্ষুদিরামকে তাহার বাসাবাড়ীতে লইয়! গিয়! 
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কয়েকদিন খাওয়াইয়াছিলেন । কিশোরীবাবুর তখন বাঁসাব।টী 
ছিল কাঁজী মহম্মদপুর এলাকার সিউহর ছাউনীতে। 

ইহার কয়েকদিন পর মজঃফরপুর কোঁটে কিংসফো।ডকে 
হুত্া। করিবার জন্য প্রফল্প ও ক্ষুদিরাম দিনের বেলায় শহরে 
উপস্থিত হন কিন্তু কোটে বোমা নিক্ষেপ করিলে বহু লোকের 
প্রাণ যাইবে আশঙ্কায় আদালতে সেই ভীষণ বোম] ব্যবহ!র 
করেন নাই। 

এবার তাহ।র! দুইঞ্জনে পৃথক পৃথক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন 
ক্ষুদিরাম পরমেশ্বর মাহাতোর ধর্মশাঁলায় রহিলেন আর প্রফল্প 
সরাইগঞ্জে অবস্থিত বাঙালীদের একটি মেসে আশ্রয় লইলেন । 
ইহ।র পর তাহ!র। কিংসফাড্ডকে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন এবং শহরের পথঘাট চিনিয়া লইলেন । 

পুবেই বল। হইয়াছে, ২০শে এক্রিল তারিখে কলিকাতার 
ভূতপুৰ প্রেসিডেন্দী মাংজিস্ট্রেটরূপে কয়েকটা রাজদ্রোহের 
মোকদমায় শাস্তি দেওয়ার জন্য মজঃফরপুরের সেলনস্‌ জজ 
কিংসফোড সাহেবকে চরমপত্র প্রেরিত হয়। 

এই খবর পাইবার পর কিংসফোড সাহেবের নিরাপন্তার 
জন্থা তহশীলদাঁর খ। ও ফৈজুদ্দিন নামক ছুই জন কনস্টেবল 
নিযুক্ত হয়। তাহার দিবা রাত্র কিংসফোডের বাংলো 
পাহার। দিত। 

কিংসফোড” সাহেবের বাংলোর নিকটেই ইউরোপিয়ান 
ক্লাষ অবশ্থিত। কিংসফোঁড প্রতি সন্ধ্যায় ক্লাবে যাইত 
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এবং রাত্রি আটটার পূর্বেই বাংলোতে ফিরিত। সে তাহার 
ক্রহাম গাড়ীতে করিয়। যাতায়াত করিত । 

২৯শৈ এপ্রিল প্রফুল্ল ও ক্ষুদিপাম কিংস!ফার্ডের বাংলোর 
নিকটবতী রেকেট কোটের নিকট যাইয়। উপস্থিত হন ও 
সেখানে কিংসফোড সাহেবের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন। সেই সময় আবাল করিম নামে একটি ছাত্র তাহাদের 
পাশ দিয়! চলিয়। যায়। প্রফ-ল্ল ও ক্ষুণিরাম শেষকালে খেলার 
মঠে যাইয়া ছাত্রদের ফুটবল খেল। দেখিতে লাগিলেন । 
পূর্বোক্ত করিম ও থেলায়াড়দের বারংবার অনুরোধে প্রফ-্ 
ফুটবল খেলিতে আরন্ত করিলেন। পুরোভাগে প্রফুল্ল উন্নততর 
ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। '্রফুল্লর গতিবেগ সকলকেই হর 
মানায়। প্রফল্ল ঘ দলের হইয়া খেলিলেন সেই দিন প্রফুল্ল 
ক্রীড়ানৈপুণ্যে তাহারা তিন গোলে জয়ী হইল। সকলেই 
গ্রফুল্লর খেলার প্রশংদ। করিতে লাগিল এবং পরদিবম 
তাহ!কে থেলিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইল। 

১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ) 
সন্ধ্যার পর স্ুযোগমত বোমা নিঞ্ষেপে করা ঠিক হইয়াছিল । 
এতদুদ্দেশ্যে প্রফ-ল্প ও ক্ষুদিরাম বোম। রিভলবার এবং পিস্তল 
লইয়া অগীবস্য। রাত্রির অন্ধকারে ইউরোপীয়ান রাবের প্রবেশ 
বারে একটি গাছের আড়ালে অন্ঠের অগোচরে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 

সদস্যর] সন্ধ্যার নিপিষ্ট পাত্রগুলি নিঃশেষ করিয়া আরও 


স্ষুস্দ 
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পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। ক্লাবের চতুঃসীমার 
বাহিরে জগত্-ন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে তাহার বিন্দু- 
বিসর্গও তাদের জানিবার অবসর ছিল ন।। 

এদিকে ঈশীনের বিষাণরবে প্রলয়ঝঞ্ধার অকস্মাৎ আগমন 
সুচিত হইতেছে । 

রাক্রি প্রায় আটটার সময় যথারীতি ক্রহাম গাড়ীটি 
ক্লাবগুহ হইতে রওন! হইল। একটি গাছের আড়াল হইতে 
ক্ষুপ্িরাম কিংসফোর্ডের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিল। 
এই বোমার শব্দ ২* মাইল দুর হইতে শুনা গিয়াছিল। বোম! 
ফেলিয়া প্রফল্্র ও ক্ষুদিরাম ঘটনাস্থল হইতে দুইজন ছুইদিকে 
চলিয়! যান। 

এ গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না, তিনি ক্লাবেই ছিলেন । 
তাহার গাড়ীতে মজঃফরপুরের মিঃ প্রিংলি কেনেডি (7000815 
109770905) নামক একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবীর পত্বী ও কন্যা 
ছিলেন। তাহার। মারাত্মকভাবে আহত হইলেন সহিসও 
আহত হইয়া রাজপথে আবিষ্ট অবস্থায় ঘুরপাক খাইতে থাকে । 

সেই সময় রামনগর রাজার এস্টেট পরিদর্শক মিঃ উইলসন্‌ 
ঘটনাস্থলের সন্নিকটবতী ডাকবাংলোর বারান্দায় :বসিয়াছিলেন; 
শব্দ শুনিয়া তিনি দ্রুত তথায় আসিয়া দেখিলেন যে গাড়ী- 
খানি গ্রচণ্ডভাবে জ্বলিতেছে। কিংসফোডের বাংলোয় যে 
দুইজন পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল তাহারাও উপস্থিত 


হইল । তাহারা উপস্থিত হইলে সহিস বলিল যে মেমসাহেবকে 
৪৯ 
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বোম। (মারিয়াছে। তাহারা তত্ক্ষণা আহতদের বাহির 
করিবার ব্যবস্থা করিল। প্রজ্জবলিত গাড়ীর ধ্বংসম্তূপ 
হইতে আহতদের বাহির করিতে উদ্ধারকারীদিগকে অসুবিধার 
সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার মহিলাদ্বয়ের বন্ধের অগ্রি 
নিরাপিত করিল এবং ধরাধরি করিয়। তাহাদিগকে 
কিংসফোর্ডের বাংলোয় আনিয়া যথাসাধ্য প্রাথমিক চিকিং- 
সার ব্যবস্থা করিল। বোমার টুকরার আঘাতের ফলে সেই 
রানেই কেনেডী সাহেবের কন্যার (01199 01809 131]8 
1607)605) মৃত্যু হইল । অর্ধ চেতন ও অস্থির অবস্থায় 
কেনেডী সাহেবের জ্পীকে (8115, 10010 13]]5, 109101099) 
হাসপাতালে ভি করিবার ৮ ঘন্টা পর তিনিও মার। গেলেন ” 
মিঃ কেনেডি এই সময় মঞ্জ$ফরপুরে ছিলেন না। জমীদার 
পরমেশ্বর মাহাতোর জমীদারির কোনও আইন সংক্রান্ত কাষে 
এস্টেটের ম্যানেজার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি কালেক্টর বাবু মহাদেব 
প্রসাদের সহিত তিনি মানভূম কোলিয়ারিতে ছিলেন । 

এদিকে বোম বিস্ফোরণের সংবাদ তখনই চতুদ্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। ূ্‌ 

ঘটনার অব্যবহিত পরেই পুলিশ হপারিন্টেগ্ডে্ট মিঃ আরম্ম্টং 
সশস্্ পুলিশবাহিনী লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তাহার আদেশে সশস্ত্র পুলিশ কিংসফোর্ডের বাংলোর চতুদিকে 
একটি সুদৃঢ় রক্ষাবলয় ( রক্ষাবহ ) গড়িয়া তোলে এবং এক 
পুলিশ বাহিনী মজঃফরপুর শহরটিকে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত করিয়! 
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পাহারা দিতে থাকে । তিনি তার-যোগে নিকটবর্তী গ্রতোক 
রেলওয়ে স্টেশনে তল্লামী করিবার আদেশ দিলেন এবং জানাইয়। 
দিলেন যে আসামীর সন্ধান পাওয়া সাত্রই নিকটতম থানায় 
অধিলম্বে খবর দিয়া তাহ!কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সাহায্য 
চাহিতে হইবে এবং সেই সংবাদ প্রেরণের দ্রুততর উপায় 
অবলম্বন করিয়! তাহাপিগকে খবর দ্রিতে হইবে । ধরিবার কাজে 
সাহ।যা করিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট পুরস্কার দিবেন । পরব দিবস 
প্রকাশিত পুলিশ স্বপারি্টেণ্ডেন্টের ব্যক্তিগত স্থাক্ষরযুক্ত এক 
ইস্তাহারেও ইহা বলা হয়। মজঃফরপুর শহরেও ঢোল সহরতে 
এই পুরস্কার ঘোষণার কথা৷ জানাইয়। দেওয়া হয় । 

পরবতী ট্রেনেই নানাদিকে ছল্সবেশে পুলিশ কর্মচারী ও 
কনস্টেবল প্রেরিত হয়। 

শিবগ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং নামক ছুই জন কনস্টেবল 
পুলিশ স্পারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশে মজঃফরপুর হইতে ২৪ মাইল 
পূরবী ওয়াইনী স্টেশনে (বর্তমানে নুসারোড স্টেশন ) পৌছিল। 

পুলিশ হৃপারের আদেশে ঘটনার রাত্রিতেই প্রবাসী 
বাঙালীদের বাড়ীতে খানাতল্লাসী শুরু হইয়া গেল। মজঃকর- 
পুরের জনসাধারণের মারফত সেই রাত্রের যে খবর শুনা যায় 
তাহ! সত্য হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণই কেবল 
অরাজকতা র স্থষি করে ন। অনেক সরকারী কর্মচাগীও অরাজ- 
কতার স্ৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং অত্যাচারের ম।পকাঠী দিয়! 
যাঁচাই করিতে গেলে এই সব অরাজকতার ভিতরকার গুরুত্ব 
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জনমধারণের অরাজকতা র শুরুত্ব অপেক্ষ। কিছুমাত্র অল্প বলিয়ঃ 
মনে হয় না। 

পর দিবসও ১লা! মে (১৯০৮) কয়েকটি বাড়ীতে খানাতলাস 
ও অস্বাভাবিক রকম জুলুম হইয়াছিল। ইহাদের কাজে 
মজঃফরপুর শহরের ভিতর ভীষণ বিভীষিকার সৃস্টি হইয়াছিল। 

ইহার পর কেবলমাত্র মজ:ফরপুরে নহে বাংলার সর্বত্রই 
কর্তৃপক্ষের এই জুলুম একাস্তভাবেই সুস্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছিল। 

এদিকে ক্ষুদিরাম রাত্রির অন্ধকারে ২৪ মাইল অতিক্রম 
করিয়া প্রত্যুষে ওয়াইনী স্টেশনের নিকট পৌছিলেন। 
পথশ্রম, ক্ষুধ! ও তৃষ্ণায় তখন তাহার দেহমন অআবসম্প। ইহার 
পর ক্ষুদিরাম ওয়াইনী স্টেশনে এক মুদির দোকানে কিছু খাবার 
_কিশিয়। খাইতে লাগিলেন । ক্ষুদিরাম ওয়াইনী স্টেশনে পৌছি- 
বার সময়েই মজঃফরপুর হইতে আগত শিবপ্রস|দ মিশ্র ও ফতে 
সিং দুইজন কনস্টেবল ক্ষুদিরামের গতিবিধি লক্ষ্য ঝরে এবং দুর 
হইতে তাহার অনুসরণ করি,ত থাকে । ক্ষুপিরামের অন্মনস্কতার 
সুযোগে তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। গ্রেপ্তার করাব 
কালে তাহ।র নিকট হইতে দুইটি রিভলবার ও গোল1গুলি 
পাওয়া গেল। 

শুক্রবার বেল ১টার সময় ওয়াইনী স্টেসন হইতে টেলিগ্রাম 
আঁমিল ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়াছে। মজঃফরপুরের পুলিশ 
স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ আরম কয়েকজন সশন্্ প্ুলশ লইয়! 
ওয়।ইনী অভিমুখে রওন। হইলেন । 
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ইহ সংসারে ছুঃসংবাদ বায়ু অপেক্ষা ও দ্রুতগতিতে চলে । 
ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের সংবাদ মজঃফরপুরযাঁসীদের নিকট 
পৌছিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। 

বাদ পাইয়া কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার যড়যন্ত্রের 
সংগঠককে দেখিবার জন্য দলে দলে অনংখ্য ব্যক্তি মজঃফরপ্র 
স্টেশনে সমবেত হইতে লাগিল। অপরাহ্‌ হইতেই পথ রোধ 
করিয়। অনমুমোদিত বেসরকারী ব্যক্তিদিগকে স্টেশনে যাইতে 
বাধ। দেওয়া হয় এবং খাকি শিরক্সাণযুক্ত রক্ষিগণ মজঃফরপুর 
ইউরোপিয়ান ক্লাবগৃহ হইতে স্টেশনের বহির্দেশ পর্যস্ত সমগ্র 
রাস্তা পাহার। দেয়। এই সময় একটি ফিটনগাড়ী রেল স্টেশনের 
বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকে | 

অপরাহ্‌ ৫ ঘটিকাঁর সময় একটি স্পেশাল ট্রেন আসিয়া 
মজঃফরপুর পৌঁছিল। একটি প্রথম শ্রেণীর কামর! হইতে 
ক্ষুদিরাম ও পুলিশ সুপারিপ্টেণ্ডে্ট অবতরণ করিয়া সরাসরি 
নিদিষ্ট ফিটনে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে আরও একজন 
সিনিয়ার পুলিশ অফিসার ছিলেন) ক্ষুদিরাম উচ্চৈঃম্বরে 
বন্দেমাতরম বলিতে লাগিলেন । ফিটন ইউরোপিয়ান ক্লাবের 
দিকে রওন!| হইল । পরদিবল 3186981081) পন্দ্রে এই সংবাদটি 
গ্রকাশিত হইয়াছিল £ 
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ফিটন ক্লাবগৃহে পৌছিলে মজঃফরপুরের তদাশীস্তন ক 
ম)াজিস্ট্রেট মি; এইচ, স্ উডম্যান ক্ষুদিরামের জবানবন্দী 
লিপিবদ্ধ (7০০০:৫) করিয়াছিলেন । ক্লাব গুহের এক কুদ্ধ- 
দ্বার কক্ষে ক্ষুদিরামের জবানবন্দী লওয়া হয়। ক্ষুদিরাম 
বলেন 2 

আমার নাম ক্ষুদিরাম বস্থ-বাড়ী মেদিনীপর । এপ্টান্স 
ক্ল।স পর্ধস্ত পড়িয়াছিলাম। আমি কিংসফে্ডকে বধ করিবার 
জন্থা আসিয়াছিল|ম। তাহার ন্যায় উত্গীডক আর ভারতবনে 
কেহ নাঁই। তাহাকে বধ ন। করিয়। দুইজন নিরপরাধিনী 
স্ত্রীলোককে যে আমি হত্যা করিয়।ছি, এ জন্য আমার মর্মান্তিক 
যাতন। হইয়াছে । আমি মেদিনীপুর হইতে এখানে আসিয়াছি । 
হাঁওড়ায় আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয়। দীনেশের 
সঙ্গে একট। বোস! ছিল । দীনেশ বোমা তৈয়ার করিতে 
পারিত। আমার সঙ্গে দুইটা বিভলবাঁর ও কতকগুলি গুলি 
ছিল। উহ! আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭৮ 
দিন পুর্বে মজঃফরপুরে পৌছিয়। ধর্মশালায় অবস্থিতি 
করিয়াছিলাম। ধর্মশীলার নিকট কিশোদী বাবুর আফিস ছিল। 
আমাদিগকে কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত যে আমরা কোথায়, 
থাকি, আমর! বলিত।ম কিশোরী বাবুর বাসায় থাকি । 
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আমরা সর্দ! কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা 
দেখিলাম মিঃ কিংসফোর্ড কুঠী হইতে কয়েকগজ দুরবর্তা ক্লাব 
ব্যতীত আর কোথাও যান না। এক দিন কাছারীতে গিয়। 
দেখিলাম তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে 
হইল, তখনই বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করি, কিন্তু 
পরক্ষণে যখন মনে হইল, অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে তখন 
ক্ষান্ত হইলাম। ৩০শে এপ্রিল মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী যখন 
ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাভার প্রতীক্ষায় ছিলাম । 
একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোম! শিক্ষেপ 
করিয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের প। খালি ছিল। বোমা 
নিক্ষেপের পর দীনেশ বীকীপুরের দিকে গলাইল আর আমি 
সমস্থিপুরের দিকে দৌড়িয়। গেলাম । ওয়াইনি স্টেশনে এক 
মুর্দর দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন 
ছুইজন কনস্টেবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে। 
কলিকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে দেই সমিঠি কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়া আমি মিঃ কিংস্ফোডকে বধ করিতে আসিয়া- 
ছিল।ম। আমি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তত! শুনিয়া 
খুব উত্তেজিত হইয়াছিল।ম। বদি ধর! পড়ি তবে ভঙঙ্গণাত 
আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম ।” 

পরদিনস সকালে জিল। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উড ম্যান বাঙালী 
উকীলদিগকে নিজের এজলাসে ডাকিয়া প'ঠাইলেন। সকলে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কাঠগড়ায় ঈ'ডাইয়। রহিয়াছে একটি 
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ক্ষুদ্রকায় যুবক। দীর্ঘঝজজু আকৃি দৃঢ় ছিপ ছিপে অথচ বলিষ্ঠ 
গড়ন। চোখ ছুটি টান টান।, সরলতা মাখা চাঁহনি। কিন্তু 
আজ তাহার চোখ জবাফুলের মত লাল। দৃষ্টি হইয়াছে ক্রু 
কঠিন হিংশ, মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তীব্র 
জীঘাংস| | 

জিলা মাজিস্টে্টে ক্ষুদিরামের পুর্বদিনের প্রদত্ত 
বর্ণনাটি পড়িয়। উক্কীলদিগকে শুনাইলেন। আরও বলিলেন 
যে এই নিরপরাধ বালককে যাহার। কুপথে চালিত করিয়। 
বিপন্ন করিয়াছে সেই নেতাদের বিরুদ্ধে গতর্ণমেণ্ট কঠে।র 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করিবে আর তাহাদের বিরুদ্ধে সকল বাড়াঁলীর 
আন্দোলন কর। কর্তব্য । 

এজলাস হইতে উকীলবুন্দ বার এসোসিয়েসনণে ফিরিয়া 
আমিলে সরকারী উক্ীল শিবচন্দ্র চট্োপাধ্যাযু ৩থায় এক 
জরুরী সভার অধিবেশন করিলেন এবং বক্তৃত। প্রসঙ্গে তান 
বলিলেন সম্রাটের বিরুদ্ধে খিদ্রোহ, নরহত্যা ডাকাতি ও 
ভীতিপ্রদ কার্যকলাপের জন্য যে সকল দল দাঞী তন্মধে 
বাংলার বিপ্বীদল অন্যতম । সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পকে 
এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক 
কার্ধে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন 
বলিয়। স্থির সঙ্কল্প। সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন 
জনসাধারণ শীত্রই তাহ। সমর্থন করিবেন এবং সন্ত্রাসবাদী 
কার্কলাপ দমনে সক্রিয় মহযোগিত! করিবেন বলিয়। আমর! 
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আশা করি। গত রাত্রির সন্ত্রাসবাদী কারধকলাপের ফলে 
এই শহরের স্বনাম নষ্ট হইয়াছে। 

শিববাবুর বিবৃতিতে উপস্থিত সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন 
এবং উহাকে তাহারা হতাশাবাপ্জক উপদেশ বলিয়া অভিহিত 
করেন। 

মজঃফরপুরের উকীল হৃধীকেশ চক্রবতর (কবি বিহ।রীগাল 
চক্রবর্তীর প্রত্ন) সেখানে মন্তব্য করেনঃ “কামাখ্যাতে কাক 
মরেছে বুন্দাবনে হাহাকার |” শিববাবু নহাৎ ভদ্রলোক 
ছিলেন তাই তখনও হৃষীকেশ বাবুর উপর রাজদ্রোহিতার 
অভিযোগ আনেন নাই! 

এদিকে প্রফুল্ল ক্ষুদিরামের সহিত স'ষোগ বিচ্ছিন্ন হইয়। 
ইট। পথে মজঃফরপুর হইতে চার স্টেশন দুরবতী সমস্তিপুর 
পৌছিলিন। নিজেকে এর চেয়ে বেশী একান্তভ!বে অসহায় 
বোধ হয় আর কৌন দিন উপলদ্ধি করেন নাই । প্রকল্প 
ততিকন্টে তাহার দেহভার বহন করিয়। আশ্রয় অন্বেষশের জন্য 
সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন 
বিপরীত দিক হইতে একজন বঙ!লী ভদ্রলোক এ পথেই 
অগ্রসর হইতেছেন। আগন্তক তাহার সন্গিধানে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন আমি দুর হইতে আপনার ছুরবস্থা দেখিয়াছি 
এবং আপনি ঘষে মজঃফরপুরের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন 
ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার 
কোথায় যাইবার অভিলাষ বলুন, আমি ষথাসাধ্য তাহার 
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বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি । যে পর্ষস্ত আপনি নিরাপদ স্থানে 
না গৌছিতে পারবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন । তবে আমার বাসায় আপনাকে 
আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ মজঃফরপুরের 
বাপার ইতিমধ্যেই সমস্তিপুরে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচারিত 
হইয়াছে । 

মস্তকোপরি স্ৃত্ার উদ্যত ভীমদণ্ড যিনি মানসচক্ষে প্রত্যন্ষ 
করিতেছেন, কালের করালহস্ত অকরুণভাবে ধাঁহার দিকে 
প্রসারিত হইতেছিল সেই প্রফুল্ল তাহার এই অপরিচিত 
ভদ্রসন্তানের অযাচিত করুণাকে ঈশ্বরের দয়া জানিয়া সেই 
সর্বনিয়ন্তা ভয়্রানা ভগবানের উদ্দেশ্যে বার বার নমক্ষার 
করিতে লাগিলেন। 

যিনি তাশ্রয় দিফাছিলেন তাহ!র নাম ত্রিগুণাচরণ ঘোব। 
তিনি বি, এনও ডনলিউ রেলওয়ের চ'কুরি ব্যপদেশে 
সমস্তিপুরে থাকিতেন এবং মজঃফরপুরের জনসাধারণের নিকট 
সথপরিচিত ছিলেন । 

সেদিন আপনার চাকুরি, সম্পদ এমন কি জীবন পর্যন্ত 
বিপন্ন করিয়। আপদ্গত প্রফুল্লর উদ্ধারকল্পে তাহাকে স্বেচ্ভায় 
আশ্রয় দিয়াছিলেন__- ইহ তাহার সতসাহস ও স্বজাতিগ্রীতির 
অবিস্মরণীয় অমর অবদান । 

ত্রিগুণা বাবু প্রফুল্লুকে তাহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়। 
দিলেন। বাজার হইতে নূতন পাঞ্জাবী, ধুতি, জুতা কিনিয়। 
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পিলেন। তাহারপর রাত্রের ট্রেনে মোকামার টিকেট কিনিয়া 
নিজে গিয়া ইন্টারক্লাসে উঠাইয়। দিয় আমিলেন। 

প্রফুল্প ট্রেনের যে কামরায় উঠিলেন সেই কামরায় আরও 
দুইজন মজঃফরপুরের প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। এক ব্যক্তির নাম 
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'অপর জন মৃত্যুপ্তয় চক্রবতী। মৃত্যুগ্রয় 
বাবুর ক্স! হইয়াছিল? ডাক্তার দেখাইতে কলিকাতা যাঁটিতে- 
ছিলেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর 
ছিলেন। তিনি মজঃফরপুরের তৎকালীন সিনিয়র গভর্ণমেন্ট 
প্লিডার শিবচন্দ্র চট্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র । সে মানভূমে তার নিজ 
কানস্থলে বাইতেছিল। ৩*শে এগ্ডিল (১৯০৮) তারিখে 
বোম। নিক্ষেপের ঘটনার রাত্রিতে সে মজঃফরপুর ছিল এবং 
ঘটন! সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জাণিয়া আসিয়াছিল। 
গাড়ীতে মজঃফরপুরের বোমা বিল্ফোরণ সম্পর্কে আলোচনা 
১লিতে থাকে । প্রফুল্ল তাভাতে যোগ দেন এবং বিস্তারিত 
বিবরণ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।  প্রফুল্র 
ফোলা পা তাহার আচরণ ও কথাবাতায় দারোগা নন্দলালের 
সন্দেহ হয়। স্বাথদাস তখন প্রফুল্পকে খুব ভালবাস। 
দেখাইল, তাহার পাশে আসিয়া বসিল, কত মিষ্ট কথা বলিল, 
তাহার মঙ্গলের জন্য কতই ব্যাকুলতা কতই আগ্রহ প্রকাশ 
করিল। তখন সে প্রফুল্লর বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রের গ্রশংস। 
করিতে করিতে আনন্দে ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়ল। 
নন্দলাল কেবল গ্রফুল্লর প্রশংসা করিল এমন নহে, 
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প্রফুল্ল ধ|হাদিগকে ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন তাহাদের 
প্রতিও তাহার তক্তি-ভালবাসা জানাইতে লাগিল । 

গ্রফুল্প এমনই সরল ছিলেন, শৈশবকাল হইতে পঙ্লীগ্রামে 
মানুষ হইয়া সংসারের ধূর্তত| এমনি কম বুঝিতেন, যে স্বার্থদাসের 
এই সকল কথার সরল ভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিলেন ন। 

মৃতুঞ্জয় বাবু তীহার পার্থে ই বসিয়াছিলেন; তিনি এই 
সর্বনেশে ব্যাপার দেখিয়া প্রফুলকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করি- 
লেন। কিন্তু প্রফুল্ল তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। 

ইহার পর নন্দলালের প্রয়োজন চুঁকিয়া গেলে নিজের কাজ 
গোছাইয়া লইয়া সে সমস্তিপুর হইতে তাহার মাতামহ মজঃফর- 
পুরের সিনিয়র গভর্ণমেন্ট প্লিডর শিবচন্দ চটোপাধ্যায়কে 
একখান। টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল ঘে একজন লোকের উপর 
তাহার সন্দেহ হইয়াছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ 
তিনি যেন পুলিশ সাহেবের নিকট হইতে লইয়। পাঠান । 

ইহার পর নন্দলালের কথাবার্ত। প্রফুল্পর ছুর্ভাবনার মধ্যে 
সশযুক্তির মত মনে হয় নাই। পথিমধ্যে তীহার নান। বিষয়ে 
চিন্ত|! উপস্থিত হইল। সমস্তিপুর ও সেম[রিয়(ঘ।টের নধ্যবতী 
এক স্টেশনে গাড়ী দাড়াইলে তিনি স্পন্ট ঘৃণার নীরব পদাঘ।তে 
নন্দলালের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি কামরায় যাইয়া 
উঠিলেন। 

ট্রেন সেমারিয়াঘাটে পৌঁছিল। অতঃপর প্রফুল্ল ও তীহার 
সহষা ত্রীরা ফেরি ্টিমারে গঙ্গ। পার হইয়া প্রত্যুষে মোকামাঘাটে 
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পৌছিলিন। মোকামাঘাটে সকাল বেলা নন্দলাল প্রফুল্পকে 
তাহার জিনিষপত্র দেখিতে বলে। ইহারই পুবে সে প্ররফুল্লর 
নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল। 

এ দিবস (২রা ম্)ে সকাল সাড়ে দশটার সময় নন্দলাল 
পুলিশ স্পারিন্টেণডণ্টের নিকট হইতে তাহার টেলিগ্রামের 
জবাব পায়। তৎপর নন্দলাল প্রফ,প্লুকে গ্রেপ্তার করিবার সময় 
দুইজন সাশ্গীকে উপস্থিত রাখিবার জন্য সরাসরি স্টেশন মাস্টারের 
অফিসে যাঁয়। মোকা1মাঘাটের গভর্ণমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ 
সাবইন্সপ্ক্টার শর্মা ও কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে 
লইয়া সে গ্রফুল্লর নিকট উপন্থিত হয়। প্রফুল্লকে তার পড়িয়। 
গুনাইয়। নল্দলাল তীহাঁকে বলিল “ঙামি তোমাকে সান্দেহ 
করি 1৮ 

প্রফুল্ল অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়ায় বিহ্বল হইয়া পাঁড়লেন। 
মুহুর্তমধ্যে বিভ্রান্ত-মন্তিক্ষ প্রফ্লর হৃদয়ে নুতন বল আসিল। 
পর মুহুর্তেই পিস্তল বাহির করিয়া তিনি উ্ধে গুলি ছুড়িয়া 
দেশদ্রোহী নন্দলাল ও গ্রেপ্তারকারী কনস্টেবলকে সরাইয়া 
দিলেন। ইহার পর ছুইটিমাত্র কথা বলিবার তিনি অবসর 
পাইয়াছিলেন। প্রফুল্ল চিৎকার করিয়া বাঁললেন, “ত্যাঃ আঃ 
তুমি বাঙালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ ? প্রফল্ন বল 
প্রয়োগের কাছে কখনও আত্াসমর্পণ করে ন। |” 

প্রফ,ল্ল তখন দৃঢ়পদ স্থির হইয়। দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের 
দিকে ঘুরাইয়া ধরিলেন। তাহার পর তিনি গিজের উপর ছুইবার 
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গুলি ছোড়েন। প্রথম গুলি বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠটদেশে (707881 
£88101.এ) পৌছে এবং দ্বিতীয় গুলি গ্রফুলুর ললাটাগ্র 
কৃণডলী (19001 00050106100) ভেদ করিয়া যায়। 
প্রফণ্ুর দেহ লুটাইয়া পাড়ি প্রফল্পু বিনাশকে ধরিয়া স্বৃত্যু 
অতিক্রম করিলেন। সন্তুতিকে ধরিয়া! অম্বত লা করিলেন। 
প্রফ,ল্ল অগ্রিযুগের প্রথম আত্মমেধীর মধাদা লাভ করিলেন। 

প্রফল্পর আত্মাহুতির কালে নিঞ্জহস্তে নিজের দেহের 
সাঙ্াতিক অংশে ব| মর্মস্থটনের উপর প্র পর ছুইটি প্রাণ- 
₹হারক গুলি নিগ্দেপ আত্মমেধ তন্বের ইতিহাসে সবাপেক্ষা 
বিস্ময়কর ঘটন।। 

বিদেশী সরকার দেশদ্রোহী নন্দলালকে পুরস্কহ করে। 
নন্দল।লের পদোন্নতি হয় এবং সন্বকার বাহাদুর তাহ।কে 
দ্বারভাঙ্গী জেলায় ৫০ খিঘ। নিক্ষর জমি দান করে। 

প্রফল্লর সমকালতী ও উত্তরকালের বিপ্লবিগণ নন্দল|লের 
এই দেশপ্রোহিতার প্রতিশোধ লইতে ক্রটি করেন নাই। 
তাহাকে প্রকান্যে হতা| করিবার চেষ্টায় বিপ্লবিগণ সশস্ত্র 
সুযোগ অন্বে়ণ করিয়। চারিপাঁশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। 
সে স্থযোগও আদিল । ১৯০৮ সনের ৯ই নভেম্বর রাৰ্রি প্রায় 
৮ ঘটিকার সময় কলিকাতায় কেরানীবাগান ও সপেন্টাইন লেনের 
ংযোগস্থলে এক যুবকের গুলিতে দারোগা নন্দলাল নিহত 
হয়। নন্দলাল যখন ডাকবাক্সে ছুইখানা চিঠি ফেলিয়া তাহার 
১০০।২ নং সার্পেন্টাইন লেনের বাসায় প্রত্যাবত'ন করিতেছিল 
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এমন সময় প্রিয়জনের কণ্টে কে যেন তাহাকে ডাকে পনন্দ দ। 
নি ? ডাক শুনিয়া সে অপেক্ষমান বন্ধুদের সহিত সাক্ষাতের 
জন্থ দাড়ায়। এমন সময় তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া গুলা 
নিক্ষিপ্ত হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতিত হয়। একটি 
কথাও সে বলিতে পারে নাই । লোকচক্ষুর অন্তরালে নন্দলালের 
প্রাণবাযু নির্গত হয়। অতঃপর প্রবীরা নির্ভাবনায় দেই 
ংবাদ তাহার বাসায় জানইয়া দিয়] অন্ধকারের মধ্যে উধাও 
হইয়া যায়। 

২র। মে বিকাল প্রায় ৪টায় মজঃফরপুরের পুলিশ স্থপ।রি- 
ন্েেগেন্ট মিঃ আরমস্ট্রং মোকাম গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের 
(0. 1৯. 1১01109) নিকট হইতে ছুই খানা টেলিগ্রাম পাই 
প্রফুল্ল চাকীর মুত্যু সংবাদ অবগত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মৃতদেহের ফটে। লইবার জন্য আদেশ দিয়া পাঠায়ু। সেই 
রাত্রিতে ম্বুতদেহ লহয়। দারোগ। নন্দলাল মজঃফরপুর রওনা 
হয়। মহকুমা! হাকিম মিঃ বাট এবং পাটনার পুলিশ সাহেব 
রক্ষকরূপে মৃতদেহের সঙ্গে যায়। মজঃফরপুরের পুলিশ 
সাহেবের আদেশে মর্জঃফরপুর হইতে ছুই জন দারোগ। 
(তন জন সাক্ষী লইয়া মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য বারুনা 
স্টেশনে যায় । সেখানে মৃতদেহ সনাক্ত করা হয় এবং মৃতি- 
দেহের ফটে। লওয়। হয়। অতঃপর ক্ষুদিরামকে দিয়া সনাক্ত 
করাইবার জন্ঠ ও মৃতদেহের শবান্তক পরীক্ষার জন্য (০৪৮- 
71016970 :1058101709 6101) ) ওরা মে গ্রফুলুর মৃতদেহ 
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মজঃফরপুরে আনা হয়। মজঃফরপুর স্টেশনে প্রফুল্লর মৃতদেহ 
দেখিবার জন্য শহরের অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
প্রফুল্লর মৃতদেহ দেখিয়৷ উপস্থিত কলের আননে এক অপুৰ 
বেদন। বিধুরতার ছায়। ফুটিয়৷ উঠে। 

অতঃপর ক্ষুদিরামকে মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য উপস্থিত 
করা হুইল । | 

পরলোকগত বন্ধুর মুখে তাহার চরিত্রের তেজঃপুর্ণ 
পুণাজ্যোতি ম্ৃত্যুদ্ধারাও কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই দেখিয়া 
ক্ষুদিরাম অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। মৃতদেহের শিয়রে 
দাড়।ইয়া বাস্পরূদ্ধব্টে বলিলেন, “তুমি যেমন তোমার ব্রত 
পালন করিয়! সখী হইয়াছ,। আমিও যেন সেইরূপ আমার 
জীবনব্রত সাধন করিতে সমথ হই ।” এই প্রথম জান। গেল 
যে তাহার সহিত প্রফুল্পর কতটা অন্তরের যোগ হইয়াছিল 
এবং ইহারও জীবনের ইতিহাস কেমন আশ্চধ ইতিহাস 
ছল। 

ম্যাজিক্ট্রট মিঃ উড ম্যান ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

তুমি ইহাকে চেন ? 

ক্ষুদিরাম জবাব দ্রিলেন--আজ্জে হা, আমি ইহ।কে চিনি ; 
তবে ইহা'র চুল কাটিয়া ফেল! হইয়াছে । 

ক্ুরিরামকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল চুল কাটিয়! ফেল! হয় 
নাই, তাহার মুখে ও মাথায় বরফ জল দেওয়াতে চুলগুলি 
শিছন দিকে সরিয়। গিয়াছে। 
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ম্যাডিঃ--ইহ! কার দেহ ? 

ক্ষুরদিরাম-_-ইহ| দীনেশচন্দ্র রায়ের দেহ । 

ম্যাজিঃ--( একটি রক্তাক্ত নূতন পাঞ্জাবী দেখাইয়া ) 
ইহার কার জাম! চিনিতে পার? 

ক্ষুর্দিরাম--আজ্ছে ন। ইহ। আশি চিনিতে পারিতেছিন|। 

ম্যাজিঃ--€( এক জোড়। পাম্পন্্ ও একটা ময়লা গেঞ্তী 
দেখাইয়া ) ইহ! চিশিতে পার? 

কুদিরাম--আজ্ না আমি এই ভুতা ও গেঞ্ডী দেখি 
নাতি । 

মাজি_$ একটি ব্রাউনিং পিস্তল দেখাইয়া) ইহ। 
কখনও দেখিয়াছিলে ? 

ক্ষুপিরাম_-আহঙ্ছে না এই পিস্তল আমি কখনও দেখি নাহঁ। 
তব দীনেশ বলিয়াছিল মে তাহার নিকট একটি পিস্তল 
আছে । 

ন[জি:-( ছুইখাশি ছেঁড়া চাদর দেখাইয়া ) এই চাদর 
কর বলিতে পার £? 

ক্পিরাম-_এই চাদর দুইখানি দীনেশের। একখান। চাদর 
[ছঁড়িয়। ছুইখান। করা হইয়াছে । আমি যখন “দবিয়াছিল|ম 
অখন এই চাদর ছেঁড়। ছিল ন। | 

ম্যাজিঃ--€( একখান। ধুতি দেখাইয়া) ইহা কাহার 
ধুতি? 

ক্ষুদিরাম--আমি চিনিতে পারিতেছিন। | 

১৬ 
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ম্যাজিঃ--দীনেশ কোথায় থাকিত? কোথায় পাড়ত 
তাহা কি জান? 

ক্ষুদিরাম__দীনেশ তাহার ভাইয়ের সহিত বাঁকীপুরে 
থকিত, সে নিজে আমায় এইকথ। বলিয়াছিল। কোথায় 
পড়িত তাহ। আমি জানিন।। 

ম্যাজিঃ---তাহার ভাইয়ের নাম জান? 

ক্ষুদিরাম__-আমি তাহার ভাইয়ের নাম জাঁনিন।। 

ক্ষুধিরামের সনাক্তে সরকারের মন উঠিলন।। অতঃপর 
প্রফুল্লর গুলিবিদ্ধ প্রাণহীন দেহের উপর দিয়। ইংরেজ 
গভর্ণমেন্টের বজপেষণ চলিল। প্রফুল্পর দেহ হইতে মস্তক 
বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় সনাক্ত করিবার জন্ত কলিকাতায় 
প্রেরণ করা হইল। কেহই তাহার শাক্রানুমোপিত অন্ত্যেষ্টি 
সতকাঁরের ব্যবস্থা করে নাই। অবশেষে তাহার অনুপস্থিত 
আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চির শোক-শল্য নিহিত করিয়। 
ডোমের দ্বারা প্রফুল্নর দেহের একাংশ শ্মশানে শৃগাল কুকুরের 
মুখে ফেলিয়া আসা হয়। ধাঁহার মৃতদেহ অশ্রুজলে সিঞ্চিত 
ও পুষ্পমাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিয়া চন্দন-কা্ের চিতায় সমপণ 
করিয়। পরে সেই ভম্মীভূত দেহের পুণ্য বিভূতি সর্বাজজে মাখিয়া'ও 
আত্মীয় বন্ধুর তৃপ্তি হইতন। নির্মম বিদেশী শাসকের হাতে পড়িয়। 
সেই দেব-দুর্লভ মৃতদেহের এইব্প ছর্গতি হইয়াছিল। 

এই হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ আর স্থির থাকিতে পারিল 
না। ২রা মে তারিখে তাহারা ৩২ নং মুরানীপুকুর রোড, 
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৩৮-৫ রাজ।| নবকৃষ্ণ ট্রিট, ১৫ মং গোগীমোহন দত্ত লেন 
ও ৪৮ নং গ্রে ট্রিট হইতে ১৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দুক, রিভলবার, 
বিস্ফোরক পদার্থ, বোমা ও বোম প্রজ্রত বিষয়ক পুস্তকাদি 
সহ বন্দী করিয়া আনিল। 

রজনী সরকার নামে এক গপ্তচর কোন ছেলের বন্ধু 
পরিচয়ে মুবারীপুকুর বাগানের ( মাণিকতল। ) ভিতরে আসে 
এবং সব জানিয়া শুনিয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ 
মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড সংঘটনের পর বাগানবাড়ী ঘিরিয়! 
ফেলিল। 

৪ঠ। মে (১৯০৮) তারিখে এই ১৪ জন বন্দী;ক ২৪. 
পরগণার অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেট বালি সাহেবের নিকট হাজির কর। 
হইল এবং বারীন্দ্র প্রভৃতি পাঁচ জন স্বীকারোক্তি করিল। 
ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোসাই ধৃত হইয়া অনেক কথ! 
প্রক।শ করিয়। দিল। এই সমস্ত খীকারোক্তির ফলে আরও 
অনেক পুত হইল। পরে এইরূপ বিভিন্ন মময়ে বন্দীকৃত 
৩৭ জন বিদ্রোহীর বিচার আলিপুরের এ্যাডিসনাল সেসনস্‌ জজ 
বীঁচক্রফ ট. সাহেবের নিকট ১৯শে অক্টোবর তারিখে আরস্ত 
হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট পক্ষে নটন সাহেব প্রমুখ ব্যারিস্টার 
ও উকীলগণ এবং আদামীগণের পক্ষে ব্যোমকেশ চক্রবতী 
প্রমুখ ব্যারিস্টার 'ও উকীলগণ মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন । 

পরে শ্ীঅরবিন্দের ইচ্ছামত চিন্তরপ্জন এই মোকদ্দমা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৯শৈে অক্টোবর (১৯০৮) হইতে সেসনস্‌ 
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কোর্টে মোকদ্দম। আরন্ত হইয়াছিল। ১৭ই নভেম্বর তারিখে 
চিন্তরপ্রন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য কোর্টে অবতীর্ণ 
হইলেন। 

২৩.শ মার্চ হইতে ৩১শে মার্চ পযন্ত অরবিন্দের পঙ্গ সমথন 
করিয়। চিত্তরঞ্জন “ছলজবঝ কারন। এই সওয়াল প্রসঙ্গে তিনি 
বলেন যে গভর্ণমেন্টের মস্তিক্ষে যদি সত্যই এই ধারণার উদয় 
হইয়। থাকে যে গভর্ণমেন্টের ভিন্তি-মুল শিথিল করিবার জন্ 
এক বিশাল বড়যন্ত্রের স্ষ্টি হইয়াছে তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয়ই 
সত্য যে এমন সৰ গুপ্তচর আছে যাহারা মিথা। সাঙ্গ) দিয়াছে । 
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তাহার পর চিন্তরগ্ন কখনও জজ সাহেব কখনও জুরিদিগকে 
লক্ষ্য করিয়। ওজন্বিনী ভাষায় বনলতা দেল। 

অভিযুক্ত অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে ১০০৯ সালে বিচারক 
মিঃ বাচক্রফটকে উদ্দেশ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ এই ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়াছিলেন £ 

আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে এই বিরোধ থামিয়। 
বইবার বন্ধদিন পরে--এই বিক্ষোভ আর আলোডন খামিয়া 
যাইবার বহুদিন পরে--টাহার মৃভার বহুদিন পরে তাহাকে 
লোকে মনে রাবিবে-মনে রাখিবে স্বদেশঞ্চেমের কবিরূপে, 
জাঁতীয়তার উদগ(তারূপে, মানব প্রেমিকরূণপে । তীহা'র মৃত্যুর 
বৃ বহু দিন পরে তাহার বাণী ধ্বনিত প্রতিধবনিত হইবে শুধু 
ভারতে নয়, দুর সমুদ্রপারে দূর দেশীন্তরে ৷ তাই বলি, তাহার 
মতে। ব্যক্তি শুধু এই বিচার সভার সম্মুখে দাড়াইয়া নাই-- 
তিনি ফাড়াইয়াছেন আসিয়া ইতিহাসের বিচারসভার 
সম্মুষে । 
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এই ইতিহ।স বিখ্যাত মাণিকতলার বোমার মামলার 
গবেষণাণুর্ণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ অভিভাষণ শেষ হইল । কিছুক্ষণ 
পর্ধন্ত সমস্ত আদালতগৃহ নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, জনসমাগমবিরহিতবৎ 
প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
৬ই মে তারিখে রায় বাহির হইল। বারীন্দ্র, উল্লামকর 
সৃতাদণ্ডে দণ্ডিত; উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মরকার, 
বীরেন্দ্র সেন, স্ধীরকুম(র সরকার, ইন্্রনাথ নন্দী) অধিনাশ- 
চন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বন্থ, হেমচক্জ দাস, ভ্বযীকেশ 
কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রভূষণ রায় যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা 
প্রাপ্ত; পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশিরকুমার ঘে'ব ও নিরাপদ রায় 
দশবতসরের জন্য দ্বীপান্তর বসের দণ্ডাজজ্ঞ। গাপ্ত ; আশোকচন্দ্র 
নন্দী, বালকুষ্ণ হরি কানে? স্থশীলকুমীর সেন সাত বখসরের 
জন্য দ্বীপান্থর বাসের দণ্ডাজ্ঞা! প্রাপ্ত ; কৃষ্ণজীবন সান্তাল এক 
বসরের জন্কা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত; ও ১৭ জন অভিযে!গ 
মুক্ত । আর অরবিন্দ নিদোষ। 


চিন্তরঞ্রনের অমিত পপ্রিেম হাইকে।টে আসামীদিগের 
নিম্নজিবিতরূপ দণ্ডহু!স হইয়াছিল । 


আসামীগণের সেসনের হাইকোটের 
নাম দগড দণ্ড 
বারীন্দ্রকুমার "ঘোষ মৃত্যু-- যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 


উল্লাসকর দত্ত-_ মৃত-- যাবজ্জীবন ছাঁপাস্তর 


১৫২ গ্রফুল্পী চাকা 


আপসামীগণের সেননের ছাইকোটেও 
শাম দও দহঃ 


উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যাবজ্জীবন দ্বীঃ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 


বিভৃতিভূষণ সরকার-- এ ১০ব২ঃ জন্য দ্বাপান্কর 
বীরেন্দ্রচন্্র সেন 1 এীঁ-- 
সুধীপকুমার সরকার-_ এঁ-- ৭ বঃ ছ্বীপাস্তর 
ইন্দ্রনাথ নন্নী +'--- এঁ-__ মুক্ত 
'অবিনাশচন্দ্র ভ্লাচাধ__ এ. ৭ বশুঃ দ্বীপাস্তর 
শৈলেন্দ্রনাথ বন্ধ +- এঁ-_ 
হেঘচক্র দাস-. এঁ-_ মাবজ্জাবন দ্বীপান্তর 
হৃষীকেশ কাণ্রিলাল-_ এ ১০ বওঃ দ্বীপান্তর 
পরেশচন্দ্র মৌলি ক-- ১০ বঃ ছ্বীঃ ৭ বশঃ দ্ীপাস্তর 
শিশিরকুমার ঘোষ রী ৫ বৎঃ দ্বাপান্তর 
নিরাপদ রায়__ এঁ-- এ 
আশোকচন্দ্র নন্দী *-- ৭ বত? দ্বীঃ 
বালকৃষ্ণ হরি কানে-- এঁ-- মুক্ত 
স্থশীলকুমার সেন 1'- এ মুক্ত 
কুফ্জীবন সান্বাল 7. ১বঃ সম্রম মুক্ত 
কারাবাস 


/ হাইকোর্টের জজ স্যর লরেন্দ জেঙ্কিন্স ও কার্ণডফের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে 
মিঃ হাারিংটনের বিচারে ৩ জন যুক্ত ও ২ জনের পূর্ববৎ দণ্ডাজ্1। 
* আপীল শেষ হুইবার পূর্বেই সৃত্যমুখে পতিত । 


- পাশ 
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২র| মে (১৯০৮) তাপিখে পুলিশ ৩২নং মুরারীপুকুর রোড 
খান[তল্লামীর সময় অন্যান্য জিন্ষিপত্রের সহিত তাহার। একখান। 
মনি-অড্ডার প্রার্তির রসিদও হস্তগত করে। দীনেশচন্দ্র রায় 
ওরফে প্রফুল্ল মজঃফরপুর ধর্মশালায় থাকিবার সময় কলিকাতা 
হইতে তাহার নামে ২০২ টাকা মনিঅর্ডার যোগে মাহাতো। 
ওয়ার্ড এস্টেটের হেড ক্লার্ক বাবু কিশৈরীনোহন বন্দোপাধ্যায়ের 
ঠিকান!য় পাঠান হর) উহাতে কিশোরীগাবু বকলমে দস্তখত 
করিয়াছিলেন। এ রসিদখান। সেই মনিঅর্ডার গ্াপ্তির পমিদ । 
ইহাতে কলিকাতার পুলিশের সন্দেহ হৃয়। তাহার পর তাহাদের 
নির্দেশে মজঃফরপুরের পুলিশ কিশোরাবাবুর বাড়ী খানাতলসা 
করে। খানে সাঁদ। কাগজে দীনেশচন্দ রায়ের (প্রফুললর) 
স্বাক্ষরযুক্ত একখানা ২০২ টাকা প্রাপ্তর রসিদ পায়। 
'কশোসীবাবুর সহিত বাংলার বিপ্লবীদের যৌগস্থত্র আচে ভাবিয়। 
পুলিশ তাহ'কে গ্রেপ্তার করে । বিশ হাজার টাকার জামিনে 
তিনি হাঁজতবাঁস হইতে মুক্তি পান। 

মৃতাগ্চয় চক্রবতী প্রফুল্পর সহিত একই গাড়ীতে কলিকাতা 
যাইতেছিলেন। এই অপরাধে তিনিও গ্রেপ্তার হন। এই 
ঘটনার অনতিকাল পরে মৃত্াঞ্জয় মার! যান। ক্ষুিরামের 
মোকদমার রায় বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই আদালতে 
কিশোনীবাবুর ডাক পড়ে এবং জর্জ সাহেব তাহাকে জানাইয়া 
দেন যে প্রমাণ।ভাবে সরকারপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে মোকঙ্গম। 
প্রত্যাহার করিতেছেন । 


১৫৪ প্রফুল্ল চাঁকী 


পুলিশ তদন্তের পর ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার 
চেষ্টা, হত্যার চেষ্টায় সহায়তা এবং বিক্ষোরক আইন অনু- 
সারে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। ক্ষুদিরামের বিচার 
ম্যাজিজ্্ট মিঃ বারটডের নিকট ২১ মে (১৯০৮) আর্ত 
হয়। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করে বীকীপুরের 
ব্যারিস্টার মিঃ মানুক এবং বাঁকীপুরের সরকারী উকীল বিনে।দ- 
বিহারী মজুমদার । মজঃফরপুরে মিঃ বারটডের এজলাসে ২৩শে 
মে পুনরায় ক্ষদিরামের জবানবন্দী লওয়। হয়। প্রথম জবান- 
বন্দীর সময় তিনি নিলে যেসব দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন 
দ্বিতীয় জবানবন্দী দিবার সময় তাহার কিছু অল বদল করেন; 
তবে সকল স্থলেই সত্য অক্ষু্ণ রাখিয়াছিলেন । 

ন্যালিস্ট্রেট সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন-__ আমার 
নাম ক্ষুদরাম বস্থ; পিতার নাম স্বগীয় ভ্রেলোকানাথ বন্থু। 
আমি জাতিতে কায়স্থ ও পেশায় ছাত্র। আমার বাড়ী 
মেদিশীপুরের অস্তগত মোঝায়। 

ম্যাজি:-তুমি ১লা মে জেলা ম্যাজিষ্রেট মিঃ উডম্যানের 
নিকট কি কোনও জবানবন্দী দিয়াছিলেন ? 

ক্ষদিরাম-_ আজ্ঞে হা । 

অতঃপর সেই জবানবন্দীর বঙ্গানুবাদ শুনান হইল। পরে 
প্রফুল্পর মৃত্যুকালীন ফটে। দেখান হইলে ক্ষুদিরাম তাহা সনাক্ত 
করিল। 

ম্যাজিঃ£_-দীনেশের সম্পূর্ণ নাম কি? 
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ক্ষুদিরাম-__দীনেশচন্দ্র রায়। 

ম্যাজি:--€ দুই জোড়া জুতা দেখাইয়া ) ইহা কাহার 
জুতা চিন? 

ক্ষুপিরাম_-ই1 ছুই জোড়া জুতাঁই চিশি; একজোড়। আমার 
আর একজোড়। দীনেশের | 

সাজি:-কোথায় এবং কোন সময়ে ভোমরা জুতা 
ত্াগকর? 

ক্ষুদিরাম-_ বোমা নিক্ষেপ করিবার দশপনেরে। মিনিট 
পুর্বে একটি গাছতলায় উহা! রাখিয়া দিয়াছিলাম । 

মাজিঃ_-(একটি নকসা দেখাইয়া) ঘে স্থানে তোমর। 
জুতা রাখিয়াছিলে, সেই স্থানটি এই নব্ায় নির্দেশ করিতে 
পার? 

ক্ষপিরাম--হ! পারি (নক্সায়ু স্থানটি দেখাইল) 

ম্যাজিঃ-_এই ব্যাগটি চিশিতে পার ? 

শ্কুদিরাম--হা পার । 

ম্যাজিঃ--কোথায় ইহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে ? 

ক্ষুদিরাম_-ধর্মশালায়--পশ্চিম মুখে একখানি ঘরের মধ্যে। 

ম্যাজি:-ব্যাগটি ঘরে রাখিয়। আমিব।র সময় ঘরের দূরজ] 
কি বন্ধ করিয়াছিলে? 

ক্ষুদিরাম--ই! বন্ধ করিয়া আঁসিয়াছিলাম । 

ম্যাজিঃ--ব্যাগটি আনিয়াছিলে কেন ? 

ক্ষদিরাম_-বোম। আনিবার জন্য আনিয়াছিল|ম। 


১৫৬ প্রফুল্ল চাকা 


ম্যাজিঃ--ব্যাগের মধ্যে তুলো কি জন্য ছিল? 

ক্ষুরিরাম--তুলোর মধো বোমা ছিল। 

ম্যাজিঃ--এই টিনের কৌটাটি কোথায় রাখিয়াছিলে ? 

ক্ষুদিরাম--মাঠের মধ্যে । 

ম্যাজিঃ--এই টিনের কৌট। দিয় কি করিতে? 

ক্ষদরাম--ইহাঁর মধ্যে বেম। রাখা হইত। 

ম্যাজিঃ--এই কাপড়টি চিণিতে পার ? 

্ুদিরাম--হা) ইহাতে বোমা জড়ান ছিল। 

ম্যাজিঃ_-এই রিভলবার দুইটি চিনিতে পার? 

্ষুদিরাম--আজে হা। 

ম্যাজঃ--এই ছুইটি রিভলবার, কারটিজ, ঘড় মনিব্যাগ, 
মোমবাতি, ফতুয়া, ও কোটটি তোমায় গ্রেপ্তার করিবার সময় 
তোমার কাছে ছিল ? 

ক্ষুদিরাম--আজ্জে হী । 

মাজিঃ_-এই পিস্তলটি চিন? 

ক্ষুদিরাম-_রেলওয়ে স্টেশনে জবানবন্দা দিব!র সময় ইহা 
প্রথম দেখি। শ্রনিয়াছিলাম দীনেশের সঙ্গে একটি পিস্তল 
ছিল। 


ম্যাজিঃ- কনস্টেবল ফেয়জ খ। এৰং তহশীলদার খর 
এজ।হার শুনিয়াছ কি? তাহার! বলিযাছে ঘটনার পুবে 
তোমাকে ও দীনেশকে তাহারা ক্লাবের বাহিরে দেখিয়াছিল ইহা! 
কি সত্য? | 
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ক্ষুদিরাম---হ1, তাহারা আমাদের দেখিয়াছিল। 

ম্যাঞ্জিঃ-_-তাহাদের এজাহার কি ঠিক ? 

ক্ষদিরাম__না সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 

ম্যাজি--তাহাদের এজাহারের কোন্‌ কোন্‌ অংশ মিথ্যা ? 

ক্ষুদিরাঁম--তাহারা বলিয়াছে যে বোমা ফাটিবার সময় 
তাহারা জজকোটি রোডে ছিল না--ভাহ1 মিথ প্রকৃত পক্ষে 
তাহার এ রাস্তায় একটি সেতুর উপর বপিয়াছিল; আমি নঝ্সার 
মধো তাহা দাগ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছি। 

মাজিঃ- তোমার গ্রেপ্তার সম্পাক শিবগ্রসাদ মিআ ও 
ফত্তে সিংএর এজাহার শুনিয়াছ কি? ইহ! সত্য? 

ক্ষুদিরাম-_সম্প্ণ সত্য নয়, কিছু কিছু মিথা। আছে । 

ম্যাজিঃ--.তুমি দীনেশকে কতদিন যাবৎ চিনিতে ? 

ক্ষুদিরাম-এখানে আঁসিব!র পাটসাত দিন পুবে, খুগান্তর 
'অ।ফিসে তাহার সহিত আামার প্রথম সাক্ষাত হয়। 

মা|9--কুসি যুগান্তর আফিসে কেন গিয়াছিলে ? 

লুদিরাম-_মেপিনীপুরে আমি যুগান্তর বিক্রয় করিতাম, কিছু 
দিন যাবৎ যুগান্তর কাগজ পাই নাই, তাই আফিসে খবর লইতে 
গিয়াছিলাম। 

স্যাডিত--দাঁনেশের সহিত তোনার কি কথ হয়? 

ক্ষুদিরাম--যুগাস্তর আফিসে যাইলার দুইতিন দিন পর 
একদিন আহার করিতে বসিয়াছিঃ তখন দীনেশ আসে সে 
আসিয়া অপরিচিত বলিয়। আমায় জিজ্ঞাসা করে ষে কোথ! 


১৫৮ প্রফুল্ল চাকী, 


হইতে আসিয়া ? মেদিনীপুরে আমার বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দম! 
হইয়ছিল; আমার নাম বলিবার পর সে আমায় চিনিতে 
পারিল। অন্তান্ত কথাবার্তার পর সে আমায় একটি 
কাজ করিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কার পাইব বলিয়া উৎসাহিত 
করে। আমি তাহার কথায় স্বীকৃত হই এবং দীনেশ আমাকে 
শুক্রবার বেল। তিনটার সময় হাওডা স্টেশনে দেখা করিতে 
বলে। তাহার কথামত হাওড়া স্টেশনে শুক্রবার দিন দেখ 
করিলে সে আমাকে দিয়া কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্য। করিবার 
ইচ্ছ' প্রকাশ করে। 

ম্যাঞজিঃ-_তুমি তাহাতে দ্বীকৃত হইলে? 

ক্ষুদিরাম--হী, আমীয় নানাভাবে প্রলুদ্ধ করিবার পর আমি 
তাহার কথায় স্বীকৃত হই। 

মাজি-দীনেশ তোমায় কি কি বলিতে শিষেধ করিয়। 
দেয়? 

ক্ষুদিরীম--রিভলবার কোথায় পাইয়াছি, তাহ] বলিতে 
নিষেধ করিয়াছিল। দীনেশ আঁমায় একটি রিভলবার দেয় 
এবং অমুল্যরতন দাশের নিকট রিভলবার পাইয়াছি, এইবপ 
বলিতে শিখাইয়। দেয়, অতঃপর কলিকাতায় আমার কোনও 
বন্ধুবান্ধব আছে কিন! তাহা জিজ্ঞাসা করে। আমি তাহার 
কথার উত্তরে “না” বলি । পুনরায় দীনেশ আমার কোন দুর- 
সম্পর্কীয় আজীয় কলিকাতায় আছে কি না তাহ! জিত্াসা করে । 
তছুত্তরে আমার এক মাতৃল আছে বলিলে, সে, যদি কেহ 
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আমাকে জিজ্ঞান। করে তবে তাহার নাম বলিতে শিখাইয়। দেয়। 

ম্যাজিঃ__স তোমায় আর কিছু বলিয়াছিল ? 

ক্ষুদিরাম__সে যে আমায় উৎসাহিত করিয়াছিল তাহ! 
বলিতে নিষেধ করে। আমি যুগান্তর পড়িয় ও বড় বড় নেতার 
বক্তত| শুশিয়। এই পথ ধরিয়াছি এইরূপ বলিতে শিখাইয়া 
দেয়। 

ম্যাজিঃ-_-ধর্মশালায় তোমরা কতদিন ছিলে? 

ক্ষুদিরাম--যেদিন মিঃ কিংসফোডকে হত্য। করিতে যাই 
সেপিন লইয়া পাঁচদিন ধর্মশালায় ছিলাম । 

মাজিঃ--দীনশ তোমার সঞ্গে ছিল? 

ক্ষুদিরাম--আজ্ছে ই! 

মাজিঃ--কিশোরীবাবুর সহিত কোনও কথাবার্ড। 
হুইয়।ছিল ? 

কুদিরাম- ন1, কিশোরীবাবুর নাম আমি দীনেশের নিকট 
শুনিয়াছিলাম । তাহাকে কখনও দেখি নাই কিংবা তাহার 
সহিত আমার কোনও কথাবার্ত! হয় নাই। 

ম্যাজি:-তুমি স্বেচ্ছানুসারে এই জবানবন্দী দিয়াছ ? 

ক্ষুদিরাম--আঁজ্ঞে ই, আমি স্বেচ্ছানুসারে এই জবানবন্দী 
দিয়াছি এবং ইহাই আমার নিভূল জবানবন্দী । 

মামলায় মোট ২৪জন সাক্ষী সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়।- 
ছিল। অতঃপর মি: বারটড ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন 
করিয়। তাহাকে বিচারার্থ সেসন সোপর্দ করিলেন। পরে 


১৬৬ প্রফুল্ল চাকী 


ক্ষুদিরামের বিচার মজঃফরপুরের এ্যাডিসনাল সেসনস্‌ জজ গিঃ 
কারনডফের নিকট ৯ই জুন (১৯০৮) তারিখে আরম্ভ হয়। 
দুইজন এসেসরের সাহায্যে বিচারকাধ পরিচালিত হইয়াছিল। 
এসেসর ঢুইজনের নাম বাবু নাথুনি প্রসাদ ও বাবু জনক 
প্রসাদ । 

ক্ষদিরামের পঙ্ষে মঞজঃফরপুরের উকীল কালিদাস বনু 
রংপু'রর উকীল সতীশচন্দ্র চক্রবততী ৪ নুপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী 
প্রমুখ উকীলগণ মোকদ্দম! চাল|ইতে লাগিলেন । 

ইহার জন্য কালিদাসবাবু যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যে 
শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহ। অতিমানুষিক বলিয়া অভিহিত 
হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য । দিনের পর দিন কোটে অবিশ্রান্ত 
পরিশ্রম করিতেন তারপর গ্রতিরাত্রি জাগিয়া এই মোকদ্দমার 
জন্য গ্রস্ত হইাতেন। রাত্রি ছুইটার পুরে কোনও দিনই 
তাহার বিআাম লাভের অবসর হইত নাএক একদিন বাতি 
প্রভাত হইয়া যাইত --পিশ্রামলাভ আদৌ হইত ন|! 

১০ জান দ্বিতীয় দিবসের শুন,নীকালে রংপুরের উকীশ 
সহীশচন্দ্র চশ্রব্তী জজ সাহেবের অনুমতি লইয়। ক্ষদিরামের 
সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত। বালন। ক্ষ,দিরাম তাহাকে তাহার 
আত্মপরিচয় দিবার পর বলেন যে আমাকে কোনও খবরের 
কাগজ বা বই পড়িতে দেয় না-_পাহলে বড় ভাল হয়। 

তখন ক্ষুদিরাম লেখাপড়ার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়। দিতে 
চাহিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যারা তৃপ্তি জানে না, যার মানুষের 


অগ্রিযুগের সাগিক বাংলার শোণিত দান ১৬১ 


কাছে মাত্র অবহ্লাই পাইয়। আপিয়াছে তাহাদের কাছে 
পুস্তকপাঠ চিরানন্দ দায়ক, চিরস্থায়ী শাস্তির আশ্রয়। অন্তর 
তাহার মনুষ্যজাতির প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ, সকলের সেবায় 
তিনি আত্মোৎসর্গ করিতে অবিচলিত নিষ্ঠায় আগ্রহান্থিত। 
কিন্তু কারাগারে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই কিছুই। 
কাজেই তাহার হৃদয়ের সমস্ত তীঞ আকাওক্ষ। চাপা দিয় 
ক্ষুদরাম নির্জন জীবন যাপনেই মনোযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। 
জানাযায় কারাগারের নির্ভন বক্ষে দিনরাত বদ্ধ হইয়া থাকিবার 
সময় ক্ষুদিরামের মনে পর্যায়ক্রমে যে সকল চিন্ত। উদিত 
হইয়াছিল তাহ! তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংরেজের 
গোলাম প্রহরী ও গোয়েন্টারদল সে সন নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়। 
ফেলিয়াছে। 

ক্ষুদিরামের পক্ষমমর্থক অন্যতম উকীল এপেন্দ্রনাথ লাহিডী 
ক্ষুদরামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্ষুদিরাম নৃপেন্দ্রবাবুকে 
তাহার সহকমী প্রফুল্রর কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রফুল্ল 
কিছুদিন শুদেন বাবুর রংপুরের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। 
তিনি বালন যে মোকাঁমাঘ1টি পুলিশ তাহাকে গ্নেপ্তার 
করিতে উদ্যত হইলে তিনি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা 
করিয়াছেন । গুনিয়। ক্ষুদিরাম মাথা নোয়াইয়া কিছুক্ষণ চুপ 
করিয়। থাকেন। 

১৩ই জুন (১৯০৮) ক্ষুদিরামের পক্ষ সমর্থন করিয়া 


কালিদাসবাবু 'ছলজব করিলেন । কালিদাসবাবু এইরূপ প্রমাণ 
১১ 


১৬২ প্রফুল্ল চাঁকী 


করিতে চেষ্টা করিলেন যে দীনেশই বোম নিক্ষেপ করিয়াছিল-_ 
ক্ষুদিরাম নহে। 

১৩ই জুন তারিখে রাঁয় বাহির হইল--ক্ষুদিরাম মৃত্যুদণ্ডে 
দণ্ডিত। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে আসেন উপযুক্ত 
সময়ের বহু পুর্বে, তাই কাহ!কেও ভোগ করিতে হয় কারাদণ্ড, 
কাহাকেও দিতে হয় জীবন, আবার কেহ হয় অমাজে 
পরিতাক্ত। ক্ষদিরামের বেলাই বা তাহার ব্যতিক্রম 
হইাবে কেন! 

জজের মুখে ফাসির হুকুম শুনিয়াও ক,দিরাম মুু মু 
হাসিতেছিলেন। 

ক্ষদিরামকে সম্পূর্ণ অধিচলিত দেখিয়া জজ ভাবিলেন যে 
আসামীর প্রতি যে চরম দণ্ড প্রদর্ত হইয়াছে সে 
তাহা! বুঝিতে পারে নাই। জজ সাহেব সেই ধারণায় 
ক্ষপিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-তোমার প্রতি থে 
দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়ছ ?” 

ক্ষদিরাম হাস্তমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল--বুঝিয়াছি | 

জজ বলিলেন আাপীল সত দিনের মধো করিতে হইবে । 

ক্ষ,দিরাম বলিলেন--এখানে সকলের সম্মুখে আমার কিছু 
বলিবার আছে। 

জজসাহেব--এখন আর তাহার সময় নাই ; আমি শুনিতে 
চাই না। 

গ্দিরাম--আমাকে যদি বলিতে দেওয়া হয় তাহ হইলে 


অগ্নিযুগের সাগ্রিক বাংলার শোণিত দান ১৬৩ 


বোমা কিরূপে তৈয়ার করা হইয়াছে, সে কথাট। বুঝাইয়। 
বলিতে পারি। | 

জজসাহেব আসামীকে জেলে লইয়া ঘাইতে ভ্বকুম 
দিলেন |*% 

এখানেই এই ব্যাপারের নিবুন্তি হইল না। কলিকাতা 
হাইকোটে এই মোকদ্দমার আপীল হইল। কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি ত্রেট ও রাইভস-এর আদালতে 
৮ই ও ৯ই জুলাই আগীলের শুনানী হয়। ক্ষুদিরামের পক্ষে 
“ছলজব করেন এনরেন্দ্রকুমার বস্থ এবং সরকার পক্ষে ছলজব” 
করেন ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমত্রযান্নার মিঃ ওর (011, 013) । 

১৩ই জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতিদ্ধয় সেসন আদ।লতের 
গ্রদ প্রণদপ্াজ্ঞ। বহাল রাখিয়া রায় দিলেন । 

ইহার পর ক্ষুদিরামকে দিয়া ঘে প্রাণভিক্ষার আবেদন 
করান হয় বড়লাট তাহা অগ্রাঙ্গ করেন । 

১১ই আগস্ট ফাসির দিন ধাধ হইল। তখন ওয়াডাররা পম 
স্দিরানের অন্তরঙ্গ হইতে চায় যদি তাহাকে একটু খুশী করিতে 
পারে। ফীসীকান্ঠে কাল রং দেওয়। হইল--দডির সহিত 
ক্ষুদিরামের ওজনের একটি বালির বস্তা বাঁধিয়া দড়িটি ঠিক 
মজবুত কিনা তাহার পরীক্ষা করা হইল। ১*ই আগস্ট ফাসীর 
ূর্বদিন জেল সপারিপ্টেখেন্ট আপিয়া | ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাস। 


** ১৯৮ সনের ই জুন ( ১৩১৫ সালের টা আবাট) তারিখের সজ্ীবনী 
পত্রিকার, প্রকাশিত ক্ুদিরামের মামলার ৰিবরণ হইতে উদ্ধত । 


১৬৪ প্রফ-ল্ল চাকী 


করিয়াছিলেন কোন জিনিষপত্রের দরকার আছে কিনা | অর্থাৎ 
যাহা চাও সম্ভব হইলে পিব। ফাঁলীর আসামীকে এইরূপ 
জিত্ঞাসা করা হয়। 


উকীল কালিদাস বাবু, উকীল ও “বেল” কাগজের 
সংবাঁদদাত। উপেন্দ্রনাথ সেনঃ উকীল ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ কয়েকজন বাঙালী আবেদন করেন যে ক্ষ দিরামের 
ফাসীর সময় তাহারা উপশ্থিত থাঁকিবেন এবং তাহার 
মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করিবেন। উভডম্যান সাহেব 
'আদেশ দিলেন, দুইজন মাত্র বাঙালী ফাঁসীর সময় উপস্থিত 
থাকিবে, আর শব বহন করিবার জন্য বারজন ও শবের 
অনুগমনের জন্য বারজন থাকিবে । ইহারা সরকারের 
নিদিষ্ট রাস্ত! দিয়া শ্বাশানে যাইবে। 

৯ই আগস্ট প্রত্যষে জানা গেল ক্ষদিরামের ফীসী অবিলঙ্গে 
হইবার সম্ভাবনা । আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভাতার ফীসী 
হউবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 

সরকারী প্রত্যক্ষদর্শীদের মধো ছিলেন উডম্যান সাহেব, 
দুইজন ডাক্তার ও কাঁরাবিভাগের কর্তৃপক্ষ । ফাঁপীর সগয় 
ক্ষদিরামের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ আবরণে টাকিয়া দেওয়া হয়। 
ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে ফাসী মঞ্চে আরোহণ করেন । ক্দিরামকে 
প্রথমে সনাক্ত করা হয়। ক্ষদরাম ফীলীমঞ্চে আরোহণ 
করিয়া প্রত্যক্ষদ্শীদের দিকে ফিরিয়া তাকান। ফাঁপী 
দিবার কাজটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হয়। ফাপামঞচে 


অগ্রিযুগের সাগ্সিক বাংলার শোণিত দান ১৬৫ 


আরোহণের দেড় মিনিটের মধ্যেই ক্ষুদিরামকে ফীসী দেওয়া 
হয়। 

যেরূপ ধীরভাবে ক্ষ দিরাম সেসানের বিচারালয়ের রায় শ্রাবণ 
করিয়াছিলেন সেইরূপ ধীরভাবেই এবং কোনওরূপ উদ্বেগ 
প্রকাশ না করিয়াই তিনি ফাসীমঞ্চে আরোহণ করেন। 
কাহারও সাহাযা না লইয়াই তিনি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। 
১১ই আগস্ট রাত্রি পাঁচটার সময় ক্ষুপিরামকে ফাসীর সময় 
জানাইয়। দেওয়। হয়। ফাসীর নিদিষ্ট সময়ের আধঘণ্ট। পুবে 
তিনি কমান করিয়! লইয়াছিলেন এবং শেষবারের জন্য নৈশবাঁয়ু 
সেবন করেন। জানা যায় তিনি ফাসীমঞ্চে রওনা হইবার 
অব্যবহিত পূর্বে প্রহরীকতৃকি সংগৃহীত শ্রীশ্রীচতুভূ্জ ঠাকুরের 
চরণ।মৃত পান করেন। 

সংবাদ পাওয়। মাত্র সকাল হইতে না হইতেই ক্ষ,দিরামের 
অস্তিমদর্শনাকুল আবালবৃদ্ধবণিতা কারাগারের বহিদ্বারে সমবেত 
হইতে থাকে । চলচ্ছন্তিহীন অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে আরস্ত 
করিয়া কিশোর বালকবালিকা ও রাজপুরুষ পধন্ত সকলেই 
ক দিরামকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য ছুঁটিয়া আসে । সকলেরহ 
চক্ষ, বাস্পাকুল, কণ্টম্বর আদ, হৃদয় ভারাক্রান্ত । জগগ্র জন- 
হৃদয়ের উদ্বেলিত শোকোচ্ছাস, গভীর গম্ভীর এক পবিত্র 
স্তব্ধতায় সমাহিত ! 

বেলা ৭টার সময় মুহুমুহুঃ বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধা দিয়া 
শ্মশানবন্ধুগণ ক্ষ,দিরামের শবাধার বহন করিয়া ধীরপদে শ্মশান 


১৬৬ প্রফুল্ল চাকী 


অভিমুখে যাত্রা করিল। শেষ বিদায় দৃশ্যের চিত্বপ্রাবী 
শোকাৰেগ জনগণের হৃদয় উদ্বেলিত ও চক্ষ, অঞ্সিক্ত করিয়! 
ফেলে। 

দর্শনাকুল উপস্থিত জনতাকে শবামুগমনে ও শ্াশীনে যাইতে 
বাধ! দেওয়া হয়; এবং পুলিশ জেল হইতে শ্াশান পর্যস্ত সমগ্র 
রাস্তা পাহারা দেয়-তাহারা সারিবদ্ধ অবস্থায় দগ্ায়মান 
পাঁকে। 

বুড়ীগণ্ডকের তীরে চিতাশয্া| রচনা করা হইয়াছিল । 
যথারীতি শান্ত্রাচার সমাপনান্তে কাষ্ঠে সজ্জিত চিতায় স্থাপিত 
ক্ুদিরামের মুখলগুলে চন্দন লেপন কর! হইল । বেলা ন্টাঁয় 
শ্মশানবন্ধুগণ মুখাগ্সি করেন। তারপর চিতা জ্বলিয়। উঠে। 
দেহ ভগ্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগিলন।। তারপর সব 
শেষ হইল-_-চিতা নিভিয়া গেল। 


সপ্তম অধ্যায় 
স্্মর্তি তর্প 

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বন্থুর আত্মদানের পর “এবার 
খিদায় দে ম। ঘুরে আসি” ইত্যাদি গান বাংলার ভিখারী বাউল 
বৈষ্ণবের দল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়। একতার!, বেহাল, খগ্রনী 
বাজাইয়! শুনাইত। এই সব গান শুনিলে বাংলার আবালবুদ্ধ- 
বনিতার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। ধাহাদের সাধনায় 
আমাদের মহশ ইতিহাস রচিত হইয়াছে এতদিন আমরা 
তাহাদের সমুচিত পুজা করিতে পারি নাই। আজ আমর! 
তাহাই করিতে যাইতেছি। আজ আমর। আমাদের জাতীয় 
জাবনের এক মহাক্চণে উপস্থিত হইয়াছি। ব্হুক্কাল পরে আজ 
বোদেশিক শাসনের অবসান হইয়|ছে, তাই ইহা সম্ভব হইয়াছে । 

প্রযুল্ল-ক্ষুদিরামের স্বদেশবাসী ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট 
সর্বপ্রথম ক্ষুদিরামের মৃ্ু-বাধিকী পালন করে। কলিকাতায় 
যুশিার্সিটি ইন্/স্টটিউট হলে ক্ষুদিরামের ম্বত্যু-বাধিকা উদ্যাপন 
উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট বিপ্লবিগণ দেশের সেবায় ক্ষুদিরামের অমূল্য দান 
কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে 
শ্রীমতিলাল রায় বলেন যে ক্ষুদিরাম নখন আন্মবলিদান 
করিয়াছিলেন তখন আজিকার এই অনুষ্ঠান ছিল কল্পনাতীত । 
অঘটন ঘটন পটিয়সী মহামায়ার লীলা সত্যই বিচিত্র ও 


১৬৮ প্রফুল্ল চাকা 


বিস্ময়কর--সত্যই মানব মনের অগোচর। দেশ-সেব।-যজ্ঞে 
ক্ষুদিরাম নিজের জীবনকে হবি-রূপে নিঃশেষে আহুতি 
দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম যেরূপ বীরের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ 
করিয়াছিলেন--তিনি যে মহান আদর্শের উপাসক ছিলেন এবং 
যেরূপ নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, মাতৃভূমির 
দাসত্ব মৌচনের জন্য তিনি যে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন 
এবং ভারতের বালক বালিকার সম্মুখে যে মহদ,্টাম্ত রাখিয়। 
গিয়াছেন আমাদের দেশের ইতিহাসে তাহা একটি রোমাঞ্চকর 
অবিস্মরণীয় অধ্যার রচনা করিয়াছে । বাংল! দেশে যখন 
প্রতিযোগিতা চলিয়াছে--'এলো। মেলো করে দে মা লুটে পুটে 
খাই'__তখন ক্ষুদিরামের আদর্শের পুন প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন 
হইয়াছে । 

প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুবাষিকী সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে অনুষ্ঠি 
হয় ১৯৪৮ সালের ২রা মে। প্রফুল্প চাকীর মৃত্যু-বাঁধিকী উপলক্ষে 
ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রীযুত বারান্দ্ 
কুমার ঘোষ শহাঁদের পুণ/স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া 
বলেন--১৯৭২ সাঁল হইতে ১৯৪৬ সাল পধ্যন্ত ৪৫ বতসরের 
অবিচ্ছিন্ন সাধনার ও সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস বাংলার ও 
ভারতের শহীদদের ছিন্ন ক% ও বিদীর্ণ বক্ষের তপ্ত রক্তধারার 
উতিহাস। সেই পুণ্য যুগের প্রথম গোমুখী উৎসে দীডাইয়া 
আছে, নিষ্কাম ত্যাগের অপূর্ব মহিমায় বাংলার তরুণ শহীদ 
প্রফুল্ল চাকী। 


স্মৃতি তর্পণ ১৬৯ 


নিখিল বঙ্গ নির্যাতিত কমী সঙ্ঘের উদ্যোগে সভার 
আয়োজন হয়। 

যেখানে প্রফুল্ন চাকী আত্মবলিদ!ন করিয়াছিলেন, সেই 
মোকামাঘাট স্টেশনের নাম পরিবর্তন করিয়া শহীদ প্রফুল্পঘাট 
স্টেশন নামকরণ করিবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। 

তদানীন্তন গোয়েন্দা অফিসের কর্মকেন্দ্র ৫৭ বি, ফ্রি স্কুল 
স্টিটস্থ ভানলপের বাড়ীতে প্রফুল্ল চাঁকীর দেহাবশেষ ভূপ্রোথিত 
*আছে। সেইখানে মাবেল পাথরের ফলকে প্রফুল্প চাকীর 
আত্মদানের খোপদিত শ্মীরকলিপি স্থীপন করিবার প্রস্তাবও 
সভায় গৃহীত হয়। 

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয তে, ফ্রি কুল প্রিটের নাম 
পরিবর্তন করিয়া গ্রফুল চাঁকী পথ রাখা হউক | 

স্বদেশী যুগের “সাপ্তাহিক যুগান্তর” পরিকার কর্ম সচিব 
শ্রীযৃত অবিনাশচন্দ ভট।চার্ষ সভাপতির আসন গ্রহণ কা,রন। 

শহীদ প্রফুল্ল চাঁকীর মৃত্যুকালীন একখানি প্রতিকৃতি 
পুষ্পমাল্যে সঙ্জিত ও ধৃপধুনায় ম্বরভিত করিয়া সকলের 
দৃষ্টিপথে স্থাপন করা তয়। বাংলার বিভিন্ন জেলার বন্ধ 
নির্ধাতিত কমী ও সঙ্নের পক্ষ তইতে প্রতিকৃতির উপর মালা 
অর্পণ করা হয়। 

শ্ীযুত বারীন ঘোষ বলেন--প্রফুল্প চাকী রংপুর ন্তাশন্তাল 
কুলের ছাত্র ছিলেন । তিনি সেখান হইতে আসিয়া বক্তার সহিত 
মুরারিপুকুর বোমার বাগানে বিপ্রবের কাজে যোগ দেন। 


১৭৩ এফুল চাকী 


সেখানে প্রফুল্লু গীতা ও উপনিষদ পাঠ করিতেন। একবার 
নয়, বার বার দেশের শক্র বিনাশের ব্রত লইয়! তিনি জীবন 
দিতে আগাইয়া যান। সে যুগের সহকমী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বস্থু 
লাট সাহেবকে হত্যার জন্য বোমাসহ প্রফুল্লকে দাঁজিলিং রাখিয়! 
আসেন । এই প্রফুল্রই বরিশাল হইতে নৈহাটি অবধি বোমা 
ও রিভলবার হাতে পুববঙ্গের প্রাথম ছোটল1ট স্যর ব্যামফিল্ড 
ফুলারকে অনুসরণ করেন। ছুই দুইবার দৈবক্রমে এইসব 
প্রচেষ্টা বার্থ হওয়ায় বু স্বদেশী মোৌকদ্দমার কুখ্যাত বিচারক 
কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার আদেশ লঙয়৷ প্রফুল্ল ১৯০৮ 
সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরামসহ -মজঃফরপুর যান। অফুল্ল 
চাঁকী একদিকে ছিলেন সৃত্যুভয়হীন বীর, অন্যদিকে ছিলেন 
নারীর অধিক কোমল-প্রাণ। তিনি ছিলেন ব্রঙ্গচারী 
নিরামিষাহারী ও যোগসাধনার একনিষ্ঠ সাধক । নিজে আতজ্ম- 
বলি দিতে উদ্ভত তইয়ীও তিনি উধ্বে গুলী ছুড়িয়া দেশর্রোতা 
নন্দলাল ও গ্লেপ্তারকারী কনস্টেবলাক সরাহয়া দিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে মারেন নাই। নিজের মাথায় ও বুকে গুলা 
চালাইয়াছিলেন। কিংসফোর্ডক হত্যা করিতে গিয়। ভুলক্রমে 
তাহার গাড়ীতে মিস ও মিসেস কেনেডিকে হত্যা করারু 
প্রফুল্ল ছুঃখিত হইয়াছিলেন। 

“১৯০৮ সালের ১লা মে একটি গাছের আড়াল হইতে 
ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডের গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। 
এই বোমার শব্দ ২০ মাইল দূর অবধি শুনা গিয়াছিল। 


স্মৃতি তপণ ১৭১ 


মজঃফরপুর কোটে কিংসফোডকে বধ করিবার জন্য ক্ষুরিদাম 
ও প্রফুল্ল দিনের বেলায় শহরে উপস্থিত হয়, কিন্তু কোটে বোমা 
নিক্ষেপ করিলে বহু লোকের প্রাণ যাইবে আশঙ্কায় ভর! 
আদালতে সেই ভীষণ বোমা ব্যবহার করে নাই। এই মৃত্যুপণ 
যুবকদের দেবোপম মহত্ব ও অপূর্ব করুণার পরিচয় গ্রাতি 
পদক্ষেপে পাওয়া যায়। 

“বোমা ফেলিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল দুইজন ছুইদিকে 
চলিয়া যায়। প্রফুল্ল মজঃফরপুর হইতে ৪ স্টেশন 
দূরবীন সমস্তিপুরে পৌছে ! তারপর মোকামাঘাটের টিকিট 
কিনিয়। গাড়ীতে উঠে। সেই গাড়ীতে ছিল দারোগ। 
নন্দলাল। গ্রফলকে দেখিয়া শন্দলালের সন্দেহ হয়। 
প্রফুল্লর সরলতা হইল তাহার কাল। ধূর্ত নন্দলাল প্রফুল্পর 
সঠিত ঘনিষ্ঠতা করে, ৰলে সেও দেশের ব্যথায় বাথী। 
মোকামাঘট পৌছিয়া নন্দলাল প্রফুল্পকে দেখাইয়া পুলিশকে 
হুকুম করে--ণপাকড়ো |” “তুমি বাভালী হইয়া আমাকে 
গ্রাপ্তার করিতেছ” এই বলিয়! প্রফুল দৌড়াইল। চারিদিক 
হইতে পুলিশ তাহাকে ঘিরিতেছে দেখিয়া প্রফুর্ন বুঝিল তাহাকে 
মরিতে হইবে । শন্তে গুলী ছুড়িয়া পুলিশকে হটাইয়া দিয়া 
নিজের উপর সে ২বার গুলি ছোড়ে। দ্বিতীয় গুলী তাহার 
কণ্টান্থি ভেদ করিয়া যাঁয়। তাহার হাত কাপে নাই, সাহস টলে 
নাই। 

“আম বাংলার তরুণ শহীদের স্মৃতিতপণ মণ্ডপে দীড়াইয়। 


১৭২ প্রফুল্ল চাকী 


বিপ্লবীদলকে আহ্বান করিয়া বলি-_বিস্মৃত হও তুচ্ছ নেতৃত্বের 
মান অভিমান। আবার কর্মক্ষেত্রে আনিয়া দেশকে শিখাও 
নিক্কাম আত্মভোলা দেশ-সেবা |” 

বিপ্লবী যুগের শ্রীযুত যতীন্দ্রাথ বন্থু বলেন যে, বক্তা 
প্রফুল্লকে লইয়া লাটসাহেবকে মারিবার জন্য বোমাসহ দার্জিলিং 
গিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্প চাকীর আদর্শে অন্তু প্রাণিত 
হইতে শ্রীযুত বন্থু তরুণদিগকে আহ্বান করেন। 

জ্রীযুত হেমন্তকুমার বস্তু, এম, এল, এ বলেন, আজ্মদানের 
মধ্য দিয়া স্বাধীনতার আদর্শ প্রফুল্ল চাকী আমাদের সামনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেনঃ অন্যান্য বিপ্লুবীরা সেই বনিয়াদের উপর 
ঈ।ড়াইয়া বুটিশ সাঁআাজ্যের অবসান ঘটইয়াছে। আজ বুটিশ 
শাসন হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা না হইলে পূর্ণ স্বাধীনত। লাভ 
হইয়।ছে বলা যায়না। দেশে হাজার হাজার গুদিরাম ও 
প্রফুল্ল চাকীর সষ্টি হইলে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষী হইতে 
পারে। 

সভাপতি “মহাশয় বলেন যে ভারতের স্বাধীনতার গ্রথম 
শহীদ প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতি রক্ষার জন্ত এ যাব কোন চেষ্টাই 
হয় নাই। এখন তাহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে 
দেখিয়। বক্ত। আনন্দ প্রকাশ করেন। 

মিঃ আব্দল মালেক, শ্রীযুত কালীপদ বাগচী, শ্রীুত পরমেশ 
রায়চৌধুরী, শ্রীযুভত অবিনাশ রায়, প্রীযুত অরবিন্দ বস্থ, 


স্মৃতি তর্পশ ১৭৩ 


আযুত সতীশ সরকার, শ্রীুত যোগেন্দ্রনাথ দেসরকার, শীযুত 
জ্যোতিষ রায় ও ডাঃ যশোদ। ভট্রাচার্যও প্রফুল চাঁকীর পুণ্য 
স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

১৯৪৭ সাল হইতেই প্রফুল্ল-ক্ষুদিরামের স্মৃতির উদ্দেশে 
ভাঁরতবাসীর নীরব শ্রদ্ধারঞ্জলির বাস্ত'বূপ প্রদান করার চেষ্ট! 
হয়। সর্ববিধ সতকর্মে অনুর।গী শরীধৃত অচ্যতানন্দ টক্রবণ্ী 
মহোদয়ের উদ্যোগে আযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ, মজঃফরপুর নগর 
' কংগ্রেস কমিটির সভ।পতিকে সভাপতি করিয়া শ্ষ,পিরাম স্মৃতি 
কমিটি গঠিত হয়। মজঃফরপুর শহরের যে স্থানে ঘটনাটি 
সংঘটিত হইয়াছিল ঠিক সেই স্থানে মহান্তভব শহীদ ক্ষুদিরামের 
স্মৃতি-সৌধ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। স্থানীয় হাসপাত।লে 
প্রফপ্পুক্ষুদিবামের নামে একটি শলা ওয়ার্ড খোলার প্রস্তাব 
বরা হয় পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের গক্তন স্পীকার শ্রীযৃত 
গশ্বরদাস জ!লান, আযুত মহেশ প্রসাদ সিংত, এম, এল, এ 
এম। সি, এ এবং আাযুত উমাশঙ্কর গ্রসাদ প্রভৃতি আনেক 
স্পণ্ডিত ও সঙ্গান্ত বাক্তি তড্দঞ্ সাধারণের নিকট সাহাঁযা 

প্রার্থনা করিয়। প্রফুল ক্ষদিরামের প্রতি ভীহাদের শদ্ধাধা আপণ 
ভিন ূ 

১৯৪৯ সাঁলের এপ্পসিল মাসে ক্ষুদিরাম স্মৃতি কমিটি প্রধান 
মণ্জী শ্রীগহরল[ল শেহেরুকে স্মৃতি স্তন্তের ভিডি স্থাপন করিবার 
জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু নেহেরুজি তাহাঁতে অসম্মতি 
প্রকাশ করেন। যাহা হউক ২রা এপ্রিল (১৯৪৯) পুর্ব 


১৭৪ গ্রফল্প চাঁকী 


নির্ধারিত দিনে স্মৃতি কমিটির সভাপতি শ্ীষুত ব্রজবিহারা 
প্রসাদ সাধারণের সমক্ষে সেই শ্মৃতিন্তন্তের ভিত্তি স্থাপন 
করেন । 

শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষো বলেন 
ষে পঞ্িত নেহের এখানে আলমিবার পর এবিষয়ে তাঁহার 
সঠিত স্রাসরি কোন আলাপ না হইলেও রাগনচিব প্রীযু হ 
স্তানারাঁ়ণ মিংএর সহিত তাহার আলোচনা হইয়াছে | 
শীযুত সত্যনীর।য়ণ সিং দিল্লী হইতে জানাইয়াছেন যে পণ্ডিত 
নেহেরু ইহার বিরোধী । আধুত সন্যনারায়ণ সিং অগ্য তাহাকে 
জানাইয়ানছ্ছন যে পণ্ডিত নেহেরু কংগ্রেসের একজন বড় নেতা 
বলিয়া এই ধরণের অনুষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত থাকিলে 
লোকে হয়ত ভ্রান্ত ধারণ! পোষণ করিবে এই কারণেই তিনি 
ভিছ্ি স্থাপনে অন্বীকার করিয়াছেন । 

শীযুন ব্রজবিহ্ঠারী প্রসাদ আরও বলেন যে সাধারন কংগ্রেস 
কর্মী হিসাবে এ বিষয়ে আর বেশী খোচাখ,চি কর। তাহাদের পণ্দে 
উচিত হইবে না। তিনি বলেন ষে বিহারের প্রধানমন্ত্রী বিহার- 
কেশরী আযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহও ক্ষুদিরামকে তাহার রাজনৈতিক 
গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । যাহা হউক তাহারা টৈনিক 
মত এবং সৈনিক হিসাবে অধিনায়কের আদেশ, সে আদেশ 
ভুল হইলেও-_পালন করিবেন । শ্রীযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ পঞ্ডিত 
নেহেরুর অনুপস্থিতির জন্য ছু'খ প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠান 
তিনিই সম্পন্ন করিবেন বলিয়া প্রথমে স্থির হইয়াছিল। 


স্মৃতি তর্পণ ১৭৫ 


আযুত ব্রজবিহারী প্রসাদ বলেন যে, ক্ষুদিরাম ভারতের বৈপ্লাবক 
আন্দোলনের পথপ্রদর্শক এবং মজঃফরপুর জেলে ফাসীর মধে, 
আরোহণ করিয়া তিনি সমস্ত বিপ্লবীর প্রাপ্য পুরক্কার লাভ 
করিয়'ছেন। ১৯০৮ সালে যখন স্বাধীনতার কথ। উচ্চারণ 
করাও অপরাধ ছিল? তখন একজন ই*রেজ ম্যাজিস্ট্রেট কতৃক 
দেশবাসীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এই যুবক 
জীবন-মৃত্যু তৃচ্ছ করিয়। মজঃফরপুরে চলিয়া! আসেন। 
তিনি যে বোম। নিক্ষেপ করেন তাহাতে শুধু চাধ্চলোর 
স্যগ্টিই হয় নাই লক্ষ লক্ষ প্রাণে স্বাধীনত। লাভের আকাজ্ক। 
প্রজ্ঘলিত হইয়া উঠে। আ্ীযুত ব্রজবিহারী গ্রনাদ বলেন যে 
ক্ষুদিরাম বনু প্রভৃতি বিপ্লবিগণ কংগ্রেস কমীর রাজনৈতিক 
গর ছিলেন-যদিও উদ্দেশ্বা সিদ্ধির জন্য তাহারা ভিন্নপথ 
আবলান্বন করিয়াছিলেন । 

ক্ষপিরাম বন্তর ভাগনেয় আধুত লালতমোহন বায় ক্ষুপিরাম 
্ুতিস্তস্তের ভি্ভিপ্রাস্তর স্থাপন অন্রষ্ঠানে বলেন, “মামার মাতা 
শীযুক্ত। অপরূপ! দেবী এখন চলচ্ছক্তিহীন। তিনিই ক্ষ,দিরাম 
বস্তুকে লালন পালন করিয়াছিলেন।” এই সময় ললিত বাৰু 
কাদিতে থাকেন এবং প্রায় পাঁচ মিনিট যাবৎ কিছুতেই হৃদয়বেগ 
সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাহার গগুদেশ বহিয়া অশ্রু- 
ধার। প্রবাহিত হইতে থাকে । সমবেত জনতার অনেকেই 
প্রকাশ্ঠত বিচলিত হইয়া পড়েন। সেই পুরাতন দিনগুলির 
কথ! মনে পড়ায়, প্রায়শ অবিচলিন্চ বস্ত্রতান্ত্বিক সাংবাদিকের 


১৭৬ প্রফুল্ল চাকী 


দলও অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই--তাহার। রুমালে চোখ 
সুছিতে থাকেন। 

অতঃপর ললিত বাবু বলেন “আমার মতা শ্রীযুক্ত। অপরূপ 
দেবী যখন শুনিতে পান ষে মজঃফরপুরবাসীর। ক্ষুদিরামের 
একটি স্মুৃতিস্তন্ত নির্মাণ করিতে সঙ্কল করিয়াছেন এবং ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী পপ্ডিত জহরলাল নেহেরু ২রা এপ্রিল শিক্তিগ্রস্তর 
স্থাপন করিবেন তখন তাহার চক্ষুদ্'য় আনন্দে অশ্রুপুণণ হইয়া 
উঠে। তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন 
কিন্তু পথের র্লেশ তাহার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নহে বলিয়। 
তাহাকে লইরা আ।সা হয় নাই । পণ্ডিত নেহেরু ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থ/পনে অসম্মত হইয়াছেন জানিয়। তিনি নিরাশ হন 1 তিনি 
আরও বলেন ষে হবিবপুরে ক্ষুদিরামের জন্মস্থানে একটি ক্ষুদ্র 
সমাধি নিমণের চেষ্টা হইতেছে । এই স্থানটি বর্তমানে কোট 
অব '€সাড সএর অধীন । হবিবপুর ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘ এই 
স্থানটি পাইবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন 
কিয়াছেন। ক্ষুপিরামের অপর একজন ভাগিনেয় শ্রীযুত ভাম 
রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 

ললিতপাবু বলেন যে ক্ষুদিরাম ৪ তিনি একই বিদ্যা 
লয়ে পড়াশুনা! আরম্ত করেন। অনেকে হয়ত জানেন না 
যে সোনার বংলা” শীষক একটি উস্তাহছার খিলি করার 
জন্য ১৯০৬ সালে ক্ষ,দিরাদকে একবার গ্রেগডার করা হয়। 
তিনি বলেন যে একবার তীহার মাতা (ক্ষুদিরামের ভগ্নী) 


স্মৃতি তপণ ১৭৭ 


বিবাহ করার জন্য ক্ষুদিরামের উপর চাপ দেন। ইহার 
উত্তরে ক্ষুদিরাম বলেন যে ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়িত 
হইবার পর তিনি বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা করিতে পারেন। তিনি 
বলেন যে ফাসি কাষ্ঠে আরোহণের পুর্বে ক্ষুদিরাম তাহার ভগী 
ও বক্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ 
ভাঁহাদিগকে মেদিনীপুর হইতে যাইতে দেয় নাই। এজন্য 
তীহাদের এখনও দুঃথ রহিয়। গিয়াছে । 
অনুষ্ঠানে বু সহজ দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। তাহাদের 
আনেকেই ঘটনার গ্রত্যক্দদশী | 
১১ই আগস্ট ১৯৪৯ বুহস্পতিবার সায়া মীলমণি মিন্র 
সীট মেদিনীপুর সম্মিলনীর উদ্ঠোগে ক্ষুদিরাম দিবস উদযাপন 
উপলক্ষ অন্ুিঠ এক সভ।য় সভাপতিরাপে শ্রীযুত বারীন্দ্রকুমার 
থাষ ক্ষুদিরাম প্রমুখ শহীদদের অমরম্মুতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
অর্পণ করিয়। বলেন যে, একদা দেশের দারুণ সঙ্কটশণে ক্ষুদিরাম, 
প্রফল্ল চাক প্রমুখ বীরসন্ভানগণ মৃত্তাবরণ কখিয়া ছিলেন। 
অন্যায় 'ও অবিচার বিরুদ্ধে সেদিন এসব বীর বিপ্রধিগণ মস্তক 
উন্নত করিয়। দাড়া ইয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম সীধারপ ক্কালর ছেলে 
ছিলেন। কিন্তু নিঃস্পষিত জনগণের দুর্দশায় অধীর হইয়। 
শোষকগোঞঙ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি অবতীণ হইয়াছিলেন । 
সহায়হীন সম্থলহীন কতকগুলি বালক ও যুবক সে'দন যে কাজে 
ব্রতী হইয়াছিলেন সে কাজের পশ্চাতে ছিল এক মহতী 
সাধন।। ভ|রতের মুক্তিই ছিল তাহাদের একমাত্র ব্রত। 
১২ 


১৭৮ প্রফুল্ল চাকা 


তুর্ভাগোর বিষয় আজ ভারত দ্বিখপ্তিত। খণ্ডত এই ভারতের 
মুক্তির জন্য তাহার আজ্সাভুতি দেন নাই । জনগ্র ভারতের 
মুক্তির স্বপ্পই তাহ।রা দেখিয়াছিলেন। 

১২ই ডিসেম্বর (১৯৪০) বিহ।রের প্রধানমন্ত্রী আকুষ্ সিংহ 
মজঃফণরপ্পুর ক্লাবের শনতিদূরে বহু সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে 
শহীদ ক্ুশিরাঁম বনুর ব্রোঞ্জ সুতির আবরণ উন্মোচন করেন। 
যেস্কানে ১৯০৮ সালের ৩০৭ শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন সেইস্থানে মুতিটি স্থাপন কর হইয়াছে । বিহার 
সরকার ছুই বীঠ। জমি অতিঅন্স খাজনায় ক্ষদিরন-প্রুতি- 
কমিটিকে দিয়াছেন । কমিটি ঠিক এজঃফপপুর ক্লাবের সম্মুখে 
উক্ত স্থানটি প্রাচীর দিয়া বেস্টন করাইয়! লইয়াছেন। মধাস্থলে 
আট ফুট উচ্চ একটি বেদী নির্মাণ কর্প। হইয়াছে! তাহারই 
উপরে শহীদ শ্বুদিরামের প্রায় তিন ফুট উচ্চ প্ররতিমুতি স্থাপিত 
হইয়|ছে | 

বক্তৃতা গ্রসঙ্গে আত সিংহ বলেন যে, যে আদ দার। 
অনুপ্রাণিত হইয়। ্ুদিরাম বোম। নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহ 
প্রশংসা লাভের যোগ্য । ক্ষুদিরামের আদর্শ নিষ্ঠা ও দুঢ়িত। 
হইতে তরুণেরা অনেক কিছু শিক্ষ। করিতে পারিবে । 

আবরণ উন্মোচন করিবার সময় স্তব্ধ জনতার আখিপল্পব 
অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। 

এই উৎমব উপলক্ষে শহীদ ক্ষাদরাম বন্থুর পক্ষ সমর্থক 
অন্যতম ব্যবহারজীবী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বৃন্দাবন হইতে 


স্মৃতি তপণ ১৭৯ 


মজঃকফরপুর আদালতে বিচার প্রহসনের বিবরণ দিয়। একটি 
বাণী পাঁঠাইয়!ছিলেন। শ্রীযুত লাহিড়ী উহার বাণীতে 
বলে বা 

“সদি;ন্র কথ! আমার বেশ স্মরণ আনছে । পদে পদে 
পুলিশ আমাদের অনুসরণ করিতেছে] ডক বাংলোতে 
সামাদের প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। স্থানীয় 
লোকেরা আমাদের এডাইয়। চলে । এই অবস্থায় আমাদিগকে 
কাজ করিতে হইয়াছে । কিন্ত এই প্রতিবন্ধকতার দধ্যেই 
প্লাশীয় উকিল আকালিদাস বস্তু আমাদিগকে তাহার গুভে 
আহবান করিলেন । জজের তান্তমতি লহয়ী আনি ক্ষপিরামের 
নচিন সাক্ষাৎ করিলাম । তিনি আমাকে ভাতার ঠা 
গ্রমুরির কথ! গিত্ঞীস। করিলেন। প্রফুল কিছুদিন আমাদের 
প্রপ্ারের পাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন । আমি বলিলাম থে 
মাকামাথাটে পুলিশ তাহাকে গ্লেপ্তার করিতে উচ্চ হইলে 
». রিশুলব।ঃরপ কী আস্মহঙ্য কগিয়।ছেন। আনিকা 
শুদিরান মাথা আঙাইয়া। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। 
পার আামি কেন স্থানে ( গিয়্ি জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি 
বলিলাম মে তাহ!র পক্ষ সমর্থন করাই আমার উদ্দেশ্য | 
[৫ণি মাথ। নাড়াইয়া বলিলেন ইই। নিরর্থক শ।মি ইহ! চাইনা । 
রে বলিলাম “হুমি চাও আর ন। চাও আমার ইহ! কৃতব্য।? 

বিচার আরন্ত হইল ; বিচার দেখিতে উপস্থিত ইউরোপীয় 
অফিসারাদ্র পতীর। আসামীর এত ভল্ল বয়স, কৌকড়া কৌক্ড। 


১৮৩ প্রফুল্ল চাকী 


চুলে ঢাকা সুন্দর মুখ, ছিপছিপে গড়ন, সর্বোপরি তীঁহার 
নিভীকতা ও বিচার সম্বন্ধে একান্ত নিলিপ্ততা দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন। 

একজন সশব্দ ইউরোপীয় তরুণ সার্জেন্ট কাঠগড়ার বাহিরে 
ক্ষুদিরামের পাঁশে দীড়াইয়া পাহার! দিতেছে । ক্ষুদিরাম 
কখন বা বসিতেছেন কখন বা পায়চারি করিতেছেন ঘটনার 
প্রত্যক্ষদূশী সাক্ষা মাত্র একজন । এই ব্যক্তি বিধ্বস্ত গাড়ীর 
কোচম্যান। তাহার পায়ে ব্যাণ্ডেক । এই সাক্ষীকে আমরা 
জের! করিতে লাগিলাম। কিন্তু জজ অবাঞ্জতভাবে তাহ। 
নষ্ট করিয়। দিতে আর্ত করিলেন। আমাদের গ্রশ্টোর উত্তর 
জজ নিজে সাক্ষীর মুখে জোগাইয়! দিতে লাগিলেন । এ 
সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদ বার্থ হইল । মামলার ফল কি 
হইব বুঝাই গেল। 

কিংসফো€ জাজের পাশে একটি চেয়ারে বশিয়া সাক্ষা 
দলেন। বিচার সপ্তাহ খানেক চলিল। জজ ফাঁসির হুকুম 
দিলেন। ক্ষুদিরামের মুখে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল 
ন।। ঘধীরভাবে তিনি দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিলেন। তরুণ 
সাজেন্ট বিড়বিড করিয়া বলিল “সিংহের বাচ্চা”--আমি তাহার 
পাশেই দাড়াইয়া ছিলাম । 

পরে আমি ক্ষুদিরামকে হাইকোটে আপীল করার কথা 
জি্তাসা করিলাম। তিনি হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন । 
আমরা চলিয়া আদিলাম। 


স্মৃতি তর্পণ ১৮১ 


এবার আমাদের দুর্দশার পালা সুরু হইল; আমার 
ছোটভাই মিংহলে মহাবোধি কলেজে অধাপন। করিত তাহাকে 
আলীপুর বোমার মামলায় জড়াইয়া! ৫ বংসরের জন্য আন্তরীণ 
করা হইল। আমার জ্যেষ্ঠপুর জেলা হইতে বহিদ্ধত হইল। 
আমার দ্বিতীয় পুত্রকে হাঁতিয়। দ্বীপে ৯ বতসরের জন্য আটক 
রাখা হইল । তৃতীয় পুত্র ২ বতসরের জন্য অন্তরীন হইল । 
কতবার যে আমার গতিবিধি শিয়ন্ত্রিত এবং বক্তৃতা কর! নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল আজ তাহা মনে নাই । প্রায় মাসে মাসে আমাদের 
বাড়ী তচনচ করিয়া তল্লস হইতে লাগিল। এই শিখাতন 
২০ বশুসাররও বেশী সময় চলিল। তারপর হইল পাকিস্তান । 
সেই জন্য ঘরবাডী ছাড়িয়া আমি এখানে আনিয়াছি । 
ফুদিরামের পঙ্গ সমর্থন করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি 
নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি । ছেলেবেলার আমি যে স্বাধান 
ভারতের স্বপ দেখিতাম তাহা সার্থক হইতে দেখিবার জন্বা ই 
বাঝ দয়াময় ঈশ্বর আমায় বাচাইয়। রাখিয়াছেন।” 

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের কাল একাল নয়। সেই কারণেই 
"সকাল সম্বন্ধে একালের লোকের চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে । তাহাদের কালে তাহাদের কি আশ! ও আকাঞ্ক। 
ছিল, ভবিষ্যতের জহ্) তাহার। কি দিয়া গেলেন--তাহার একট! 
স্বস্পম্ট হিসাব এখন খাড়া করিয়া তোল। দরকার। তবেই আমর 
বুঝিতে পারিব আমাদের কাল আবার কোন্‌ নৃতন পথে চলিবে 
এবং কোন্‌ ভবিষ্যতৎকে সামনে আনিবার জন্য চেম্ট। করিবে । 


২৮২ প্রফুল্ল চাকা 


দীর্ঘ পঁয়'ভাল্িশ বশুসর পূর্বের কথা, ইংরেজ রাজশক্তি তখন 
£দেোশে তাহাযদর শক্তির সর্বোচ্চ চড়ায়। সেই দিনে দেখ। 
দিল বঙ্গভঙ্গ, আর সেই ভাঙা বাংলার ফাটলের  পাথে বাহির 
হইয়া আমিল “অগ্রিধুগের বাংলা” । জ্রীঅরবিন্দ সই অগ্নিযুগের 
পতীক এবং তিনিই ছিলেন মেই যুগের ধারক ও বাহক। 

পঁয়তাল্িশ বসব পূর্বে প্রফুল ৫ ক্ষুদিরাম অকুণ বয়স 
“দেশের স্লাধীনতার আকাজ্ বুকে লইয়া, দেশমাতিকার ললাটি 
হইতে দাঁসহের কল কালিমা মুছিয়া ফেলিবার সঙ্গল 
লইয়া! বিপ্রুবীদলে নোগদান করিয়াছিলেন । তখনকার যুগে 


ভাঁরতীয়েরা আম্লাতান্িক উংরেজশাসনকে চত্্র-স্তর্নত রুহ" 
তারকার মতই চিরস্তায়ী নিমের অন্থগত বলিয়া মলে 
করিতেন । বিদেশী শাসন ও শোষণের লাপ্তনতনিগীন্ডন সমর 
“দশ তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত, বেদনায় মুহ্ামান--প্রতিবাদের সাহস! 
কাহারও নাই, প্রতিবিধানের প্রচেষ্টা কোথাপ্ত নাহ । এই 
শোষণ্-গীড়ানর বিরুছে। দাসন্ধের গ্রানির বিরুদ্ধে জীপন পণ 
করিয়া রুখিয়। দান্ডাইবার সাহস ও সঙ্কট ছিল সেদিন মুঙ্গিময় 
ম।এ কয়েকটি বিঞ্রাবী যুবকের | বাকী দেশট। ছিল 'নাহ-শিদয়। 
আাঁচ্ছন্ন, নিক্ষিয় তায় অসাড় । মন অবস্থায় মুিনেয় বিগ্রবাদের 
পারা পরাধীনতার তাবসান ঘটানো সম্ভব ছিল না। তাহ তখন 
স্বল্পী সংখ্যক লোকের সবাধিক ত্যাগের ভিতর দিয়া, চরম 
আতবলিদানের ছ্রিতর দিয়া সমগ্রা দেশবাসীর মনে বৈপ্লবিক 
চেতনার সঞ্চার করাই ছিল বিপ্রবীদের উদ্দেশ্য যাহাতে 


স্মৃতি তপণ ১৮৩ 


পরৰতীকালে একদিন জাগ্রাত জনগণের এক্যবদ্ধ শক্তিতে 
গণবিপ্রব সফল হইয়। উঠিতে পারে, পরাধীনহার শৃঙ্ঘল ছিন্ন 
হইতে পারে। এই বিপ্রব-ধর্মবুক্ষের বুদ্ধির জন্য বলিদান 
প্রয়োজন হইফাছিল। ছুই তিনজনের রক্ত পাইলে তবে ই5। 
সারবান হইবে। তখন প্রকুল্প ও ছুদিপামের ডাক আছিল। 
প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম আপনাদ্গকে নিঃশেষে দান করিয়। দিত 
বাহির হইয়। পড়িলেন। সেদিন তাহাদের পরিবারের লোকের 
কাছে নিদারুণ শোকের দিন হইলেও, তাহাদের কাছে পরম 
আনন্দের দিন ছিল। সেই যে তাহারা তাগের পথে যাহা 
করিলেন--আর ফিরিলেন ন!। কি অপুর্ব এই ছুইটি মৃতিমান 
উত্সাহ ও আক্বাৎসর্গের অগ্সিশিখ। যাহার স্পর্শে বাংলায় ও 
হারতে শত শত অগ্িশিখা পরে গ্লিয়। উঠিল ! 

আ্াতরবিন্দের অধ্াায্স-ঙ্গীবনের আলোয় এমন কহ প্রদীপ 
৬খন জলিয়! উঠিয়াছিল। কত সংশয় অন্ধকারের মধ, কত 
পাপরুদ্ধ কারাগারের মধো এই দীপগ্চলি গিয়া পৌছিয়াছিল-- 
দেশ-বিদশে, পিকৃদিগম্থুরে--আজ তাহার স্মৃতি কে মনে করিয়। 
রাখিবে। বিধাতা যাহার হাতে আপনার শগ্টির আঙ্চন সপিয়| 
দেন, তানই হন স্মৃঠ; কিল্ক সেই আগ্চন হহতে যাহারা 
পীপ্তি পায়, তাহারা হয় খিস্মৃত-ইহাঁই কালের নিয়ম । 

এইরূপে প্রায় স্বদেশী গান্দোলনের সময় হইতে তিন চার 
বশ্সারর মধ্যে পাজনৈতিক আন্দোলন, নূতন সাহিত্যের 
আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন গ্রাভৃতি একে একে উঠিয়া 


১৮৪ প্রফুল্ল চাঁকী 


সমস্ত বাংল! দেশকে প্রবলভাবে নাড়। দিয়া, তাহাকে সচেতন 
ও সবল করিয়া তুলিল। প্রাণ-চঞ্চল বাংলার 'প্রদীপ্ত অগ্নি- 
শিখার বিচ্ছুরিত আ.লোকচ্ছটায় ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ 
আলোকিত হইয়। উঠিল । 

সেই অগ্নিযুগের বাংলার বুক হইতে আরও একটি ভাবধার। 
উত্সারিত হইয়া আসিয়াছিল--“ম্বদেশী ও জাতীয়তা 1” এই 
উৎসই কালক্রমে ভারতীয় জাতীয়তা! ও স্বাদেশিকতায় ব্যাপক- 
তর ও গ্রবলতর প্রবাহের মুতি পরিগ্রহ করে। সমগ্র দেশ 
অনুভব করিল যে তাহার মধ্যে একটা বড় যুগের আবির্ভাব 
হইয়াছে এবং সেই যুগ-শক্তির বিচিত্র লীলা এই সকল আন্দো- 
বনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিমালয় সম্বন্ধে যেমন 
কবি লিখিয়াছেন যে, হিমালয় একদ।-_ 

72755574575 দুর্দম অগ্রিতাপ বেগে, 
আপনারে উতসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে !” 

ঠিক সেই রকমের একটি “অগ্নিতাপ বেগ” এই সময়ে সমস্ত 
দেশটাকে উধ্বে' উৎসারিত করিতেছিল এবং সেই প্রচণ্ড উৎ* 
সারের চুড়ায় টুড়ায় বড়ে বড় লোক দেখা পিয়াছিলেন। তাহাদের 
গায়ে দেশের ভাববাস্প জমিয়া নুতন নুতন ধারা হইয়! দেশের 
মাধাই তাহারা আবার নামিয়া পড়িতেছিল। প্রফুল্প-ক্ষুদিরাম 
এই যুগ-শক্তির উদ্বোধনেরই তায়োজন করিয়াছিলেন । 

তাই তাহারা আজ কলিষুগের দধীচি হইয়া চিরকাল অমর 
হইয়া রহিলেন । 


